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প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন ৪ এঁকতান স্মারক সংকলন ১৯৮৬ 


সূচিপত্র 


এ দলিল [0 





0 ক্লবীন্দ্নাথ 0 প্রগতি লেখক সম্মেলনে কবির বাপা 

0 আলীম 0 প্রগতি লেখক সঙ্যঘের প্রতিবেদন 0 ৩ 

0 ম্ল্করাজ আনন্দ 0 প্রগতি লেখক আন্দোলন (0 ৬ 

0 সধীন্দূলাথ দত্ত 0 বাংলাদেশে ল্রক্ষপশ্শীলতা প্রগতিবাদ ও পঁতিহা্য 
দৃষণপ 0 ২২ 

0 নরেশ চন্দ সেলগপ্ত 0 কলকাতা সম্মেন্সনে প্রদত্ত ডাষণ 0] ২৯ 

0 ব্রম্থদেব বসু 0 বাংলা সাহিত্য, বর্তমান $ একজন আধুনিক লেখকের 

অবস্হান 0 ৩৩ 

আব্নুল আলীম [2] হিন্দুস্হালীর সমস্যা 0 ৪০ 





0 


0 মূল্যায়ন ও স্মাতিচাক্সণ [ 


৬, 


‘চব 


নল্লিন্দক্প লাখ 0 মার্কসবাদ ও সাহিত্য 08৫ 

হীনেল্দুলাথ মুখোপাধ্যায় 0 চবরোৈবোতি, চন্সেবোতি" 0 ৫০ 

কনক মুখোপাধ্যায় 00] জনযুদ্খের যুগে 0 ৬৫ 

ক্লেশ দাসগ্রপত 00 সাজ্জাদ জাহীরের প্রবন্ধাবলী 0 ৭১ 

প্লেবা রায় চৌধুরী 0 আমার কথা 2] ৮২ 

শোভা সেন 0 গণনাট্য সংঘে আমি 0 ৮৬ 

রথীন মৈল্ত 1) ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন 0 ৯০ 

শান্তিমস্স পহ 0 প্রগতি লেখক আন্দোলন ও বাংলা লাক 0 ৯৪ 
বিশ্বজিৎ ঘোষ 0 ঢাকায় প্রপাতি আন্দোলন প্রসঞ্পত সোমেনচন্দ 0] ১০২ 
উম্দলাথ বল্দ্যোপাধ্যায় 0 সংস্কৃতি ৪ এীতিহ্য ও উত্তরাধিকার ত ১০৮ 
17) এ. পি. বিটঠল 0 তেলুগু সাহিত্যে প্রপতি চিন্তা 0 ১১৩ 

7 রমেশ কুমার শর্মা 2 কাশ্মিরী সাহিত্য প্রপাতি চিন্তা 0 ১১৭ 
শালর্েশ বেদ 0 গুজরাষ্ঠী সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাব 0 ১২০ 
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0 ক্েণড়পক্স 0 


0 সন্লোজ মুখোপাধ্যায় 0 প্রগতিশীল এ্রাতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে ফেতে হবে 
আমাদের [00 ৯২৫ 

0 সুধী প্রধান 72 প্রগতি লেখক সংঘের সৃচনা পট প্রসঙ্গে 2] ১৯৭ 

0 অরুণ মিত্র 0 প্রগতি লেখক সংঘ এবং নবান্ন স্মৃতি 0 ১৯৩৬ 

0] অননয় চট্টোপাধায় 0 প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের উত্তরাধিকার 
ও আতনমান্সন্ধান 0 ১৪০ 

[7] চিল্মোহল সেহালবীশ 0 সংস্কৃতি আন্দোলনে চাই এক উদার 
দল্টিভড্িগ 0 ১88 

00 লেপাল মজুমদার 0 প্রগতি লেখক শিল্পী আন্দোলল প্রসঙ্গে ১৪৮ 


0 পৰর্নিশিচ্ট £ দলিন্স 0 


0 প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে গৃহীত ইস্তেহার 0 ৯৫২ 
0 জনবাদী লেখক সংঘের ইস্তেহার 0 ৯১৫৫ 
7) বিডিল চিন্রাবপী 0 পরিচয়, গণশক্তি ও চিল্মোহন সেহাসবীশের 


0 প্ৰচ্ছদ ৪ লিক্মাঁল্য নাগ 0 





ংকলন প্রসঙ্গে 


‘প্রগতি লেখক সংঘ’-এর *অরধশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একতান নিবেদিত বিশেষ 
স্মারক সংকলনটি পকাশিত হল । 

প্রগতি লেখক সংঘ (1.৯ ৬৮./৯.)-এব একটি প্র্ণাংগ ইতিহাস রচনার প্রয়োজন আজ 
আমরা সকলেই অনুভব করছি । আর এ কাজে লিজ্ঠাবান গবেষকরা এ্রাগিয়ে আসবেন, 
আশা করছি । ইতিযধোই শ্রদ্ধেয় সুধী প্রধান ও চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ নেতুস্হানীয়রা 
অনেক মৃশ্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন । পৃণাংগ ইতিহাস রচনার কাজে 
সেগুলি সত্যিই খুব মূল্যবান দলিল হিসেবে পণ্য হবে । তা সত্ত্বেও এখনও বিস্তর গুরুতুপূ্ণ 
তথ্য ও দলিল সংগ্রহ ও প্রকাশের অপেক্ষা আছে । 

বর্তমান সংকলনে আমরা ‘প্রগতি লেখক সংঘ'-এর ১৯৩৮ সালের ২৪-২৫শে 
ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত, দ্বিতীয় সব-ভারতীয় সম্মেলনে পঠিত প্রায় সব 
গুরুতুপূর্ণ ভাষণ ও আলোচনাগুলশি সংগ্রহ করে, প্রকাশ করেছি । তার মধ্যে স্বফ্নং 
রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত মুল বাণীটিও আছে । সম্মেলনে পাঠের জন্য এই বাণীটি 
ইংরেজিতে তর্জমা করে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু । এছাড়া অভ্র্থনা সমিতির সভাপ ত 
ডঃ নরেশচন্দু সেনগুপ্তের ভাষণ এবং মৃলক্রাজ আনন্দ, নরিন্দর নাথ, আব্দুল আলীম, 
সধীন্দুনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ বক্তাদের ভাষণগ্রলি এখানে সংকন্সিত হয়েছে । 
উল্লেখ্য, মূল সব ভাষণগুলিই ছিল ইংরেজিতে; এখানে তার বাংলা-অনুবাদ দেওয়া হল । 
এ ছাড়া সংঘের পক্ষ থেকে এই এতিহাসিক সম্মেলনের (দু'দিনের আধিবেশনের) যে 
সংক্ষিস্ত বিবরণ (বক্তার মূল উদ্ধাতিসহ) প্রকাশিত হয়েছিল__তারও তর্জমা এখানে 
সংযোজিত হয়েছে । 

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, কলকাতায় অনুষ্ঠিত সংঘের এই সর্বভারতীয় দ্বিতীয় 
সম্মেলনটি নানা দিক থেকে ছিল খুবই গ্ররুতুপূর্ণ । বস্তুতঃ এই দ্বিতীয় সম্পেলনেই 
সংঘের উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তারা তাদের উদ্দেশ্য-লক্ণ এবং জাতীয় ও আন্তজাতিক 
সফিক পরিপ্রেক্ষেতটি সস্পম্ট ভাবে নির্দেশ করে, কর্মনীতি নির্ধারণের চেষ্টা 
করেছিলেন । আলাপ-আলোচনা করেছিলেন প্রগতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি _আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য-শক্ষ্য এবং অন্যান্য সমস্যা নিয়েও । এর দ্বারা সংঘের তৎকালীন 
লেতস্হানীয়দের চিন্তা-চেতনার মান এবং তার প্রকৃতি কি ধরণের ছিল _ তা বুঝবার 





এ ছাড়াও সংকলনে সংযোজিত হয়েছে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়- যার মধ্যে 
আছে এ যুগে সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শিল্পী সাহিত্যিকদের স্মৃতিচারণামূলক 
লেখা, যেগুলি লিখেছেন অধ্যাপক হীরেন্দুনাথ মুখোপাধ্যায়, কনক মুখোপাধ্যায়, রখীন 






প্রগতি সংস্কৃতি আনস্দোলন ও/ 


আন্দোলনের এতিহ্য, উত্তরাধিকার ও যৃল্যায় পমৃলক লেখা লিখেছেন রেশ দাশগস্ত, 
শান্তিময় গুহ, বিশ্বজিৎ ঘোষ (ঢাকা) ও ইন্দুলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । এই পর্যায়ে ভারতীয় 
বিভিন্ন ভাষার সাহিতো প্রগাতি- চিন্তা বিষয়ক কয়েকটি লেখা লিখেছেন ড. রমেশ শর্মা, 
এ. পি বিটুতল, ড. নরেশ বেদ প্রমূখ । 

বিশেষ গ্ররুত্বের সঙ্গে সংকলিত হয়েছে প্রগতি লেখক সংঘের ১৯৩৮-এ প্রহীত 
ইস্তেহারটির পৃর্ণবয়ান । আর দেওয়া হয়েছে জনবাদী লেখক সংঘের ইস্তেহার; যাতে 
অধশতাব্দীর বাবধানে সংস্কৃতি আন্দোলনের এতিহ্যের প্রবাহচি সাংগঠনিক দিক 
থেকেও পক্রিজ্কাব্রভাবে অনুধাবন করা যায় । 

প্রগতি লেখক সংঘের অধশতবর্ষ পূর্তি (তথা ভারত সংগঠিত সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি) উপলক্ষে গত ১৫ই নভেম্বর, ৮৬ কলকাতার নন্দন 
শেমিলার হলে পশ্চিমবঙ্গ গণজান্লিক লেখক শিজ্পী-সংঘের পক্ষ থেকে যে আলোচনা 
সভার আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে উদ্বোধনী ভাষণ দেন শদ্ধেয় জননেতা সরোজ 
মুখোপাধ্যায় । নেপাল মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তলদের মধ্যে ছিলেন 
সুধী প্রধান, অরুণ মিত, চিন্মোহন সেহানবীশ, শান্তিময় গুহ, মনীন্দ্র রায়, রবীন্দ্র গুষ্ত, 
অলনয় চট্টোপাধ্যায় । সামানা কয়েকটি বাদে অন্য সব আলোচনাই সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয়েছে এবং এখান তা বিশেষ ক্রোড়পত্র হিসেবে সংকলিত হল, এঞ্তিহাসিক গুরুদতে । 

এ প্রসঙ্গে আরো কিছু গরুতুপূর্ণ দলিল ও তথ্যাদি আমরা একতানের পরবর্তী কোনো 
সংকলনে সংযোজনের আশা রাখি । 











লেখক পরিচিতি প্রসঙ্গে 





ভারতে সংগঠিত সংস্কৃতি আন্দোললের সৃচনা ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ষৌ সম্মেলন থেকে । 
এখালেই গঠিত হয় ‘নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ” । যার সভাপতি প্রেযচন্দ ও প্রথম 
সম্পাদক সাজ্জাদ জহীর । সে দিক থেকেই এ বছরপ্রপতি লেখক সংঘের পঞ্চাশ বছর । 
আর এ প্রসঞ্গেই একতানের পক্ষ থেকে এ স্মারক সংকলনের প্রকাশ । এ সংকলনে প্রায় 
সব লেখকই এ আল্দোললে বা তার এতিহাবাহী কোন সংপঠলে লেত্স্হালীয় ব্যজিজ্তু । 
এবং সেজসাই আমরা ভিন্নভাবে এসব শ্রদ্থেস্স, প্রথ্যাত ব্যড্তিমদের পরিচিতি দিতে চাই 
না । এছাড়া পাঠকেরা লেখাপ্রলি পড়লেই লেখকদের পরিচয়ও অনেক ক্ষেত্রেই পেয়ে 
যাবেন । বিশেষ করে স্মৃতি চারপমূলক লেখায় । তাই আমরা এ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট 
লেখকদের পরিচিতি দিচ্ছি না-_-শ্রধু আপে ভাগে জালিয়ে রাখতে চাই যে, ভারতে 
কমিউনিস্ট পার্টি যেমন বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তেমনি প্রপতি লেখক সংঘও লখ্ডনে 
তার প্রস্তুতি পর্ব শেষ করেছিল, কিন্ছু অংশে সাংগঠলিক ভাবে ও অনেকাংশে 
তাত্বিকভাবে । যেখানে যুদ্ধবিরোধী এক আল্তজাতিক বোধ কাজ করে ছিলো প্রেরণা 
হিসেবে । এই প্রয়াসের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেস তাদের মধ্যে ছিলেস অধ্যাপক হীরেন্স্রপাথ 
যখোপাধ্যায্ন ও মুলকরাজ আনন্দ । সাজ্জাদ জহিরও ছিলেস। তার প্রসঙ্গে রূলেশ 
দাশগ্গপ্ত লিখেছেল। রলেশ দাশগুপ্ত চাকা প্রপতি আল্দোলনের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য 
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এক ব্যক্তিতু । যেমল করে বলা চলে সম্ধী প্রধাশ, চিন্মোহন সেহালবীশদের কথা । কবি 
অরুণ মিজ্ত ও তার লেখায় তার ভূমিকার বিলীত ইশ্পিত লেছেছেল__যা একালেন 
পাঠককে সে যুগের আদ্দোললের উত্তাপ দেবে আশা করি । 

বিখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ নরেশ চন্দ সেনগুপ্তের ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন প্রগতি লেখক 
সংঘের কলকাতা সম্মেলনে অভার্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে । 
কলক মুখাজী, শোভা সেন ও রেবা রায় চৌধুরী বর্তমান দিনে স্বস্ব ক্ষেত্রে অপ্রপী । 
তারা তাদের স্মৃতি কথায় প্রগতি আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে অস্ত রঙ্গ 
উচ্চারণ রেখেছেন । 

অলুলক্প চট্টোপাধ্যায়, ইল্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিময় গুহ পশ্চিমবঙ্গ লেখক 
শিল্পীদের যে আন্দোলন নতুন এঁতিহ্য সৃষ্টির দিকে ওপিয্ে চলেছে_ সেই গলতাল্ত্িক 
সংস্কৃতি আন্দোলনের প্ররোধ সংগঠক । প্রচ্ছদ শিল্পী নির্যাল্য লাগ, পেণ্টাসঁ ফুল্টের 
অন্যতম নেতা ও বিশিষ্ট শ্শিষ্পী । তিনিই তার শিক্ষক বিশিষ্ট শিল্পী ও 'ক্যালকাটা 
প্রুপ’_এর স্হপতি সদস্য রখীন মৈত্রের লেখাটি সংগ্রহ করেছেন । 
রবীল্দ পবেষক লেপাল মজ্মদার একতান পবেষণা পরিষদের শিক্ষ-ক ও পরিচালক 
তাঁর প্রসঙ্গে অন্য কথা প্রথাসে বলা অবান্তর । এছাড়া যারা বিভিন্ন লেখার অনুবাদ করে 
দিস্পেছেল তারাও একতালের শদ্খেক্স বন্ধু ও সদস্য এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিল্ট । 
জনবাদী লেখক সংঘের ইস্তেহার ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা প্রসঞ্গে লেখ্ধা গুলি ‘কন্লম" 
পত্রিকা ও জনবাদী লেখক সংঘের রাজ্য কমিটির সম্পাদক ইসরাইল ও সহ সম্পাদক 
অক্ুণ মাহেশ্বরীর সৌজনে) সংগ্রহীত । 

পশ্চিমবড্প বামফুন্টের সভাপতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র প্লাজা 
আমাদের সংকলনের গ্ররুতু বুশ্ধি করেছেন । অন্যান্য যেসব পত্রপত্রিকা ও ব্যক্তিক্ন সাহাষ 
আমরা নিয়েছি তাদের মধ্যে উল্লেখ্য নন্দন, পরিচয়, গণশক্তি, মুল্যায়ন একসাথে 
পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ইত্যাদি । 





























সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ততাপৃর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন কারি । 
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প্রগতি লেখক সম্মেলন: রবীন্দ্রনাথের বাণী 





+এশিয়াতে এক সময় এক যুগ এসেছিল, যাকে সতাযুগ বলা যেতে পারে । তখন থেকে 
সভ্যতার ম্বল উৎসগুলি উৎসারিত হয়েছিল, নালা দিকে নানা দেশে । প্রাচীন এশিয়ার যে 
আলোকের উৎস, দে সভ্যতার দীপালী অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার নানা আলোক 
আলোক থেকে শিখা গ্রহণ করে সজ তার প্রকাশ হয় পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ করে ধর্মের 
ব্যাপারে ৷ এক সময় এশিয়াতে যে-শিখা প্রজ্ছুলিত ছিল, তার নির্বাপণের দিন এল, শ্রমে 
ঘলীভ্ত হয়ে এল প্রদোষের অন্ধকার । তখন ভিতরের লজ্জা গোপন আর অন্তরের 
গৌরব রক্ষার জন্য আমরা বার বার নাম জপ করছিলুম ভীষ্ম, দোণ, ভীমাজ্জ্নের, আর 
তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলুম বীর হামির, রাণা প্রতাপ, এমন কি বাংলাদেশের 
প্রতাপাদিতা পর্যন্ত । এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বৃব্মতে পারি যে, অতীতের 
গৌরব ও বর্তমানের তচ্ছতা লিয়ে আমাদের মনের ভিতর প্রবল বেদনা নিহিত ছিল । এই 
অতীতের দোহাই দেওয়া নিচ্ফলতা আঁকড়ে থাকতে গিয়ে আমরা পদে পদে অপস্বানিত 
হয়েছি । এই সভাতার মুলে স্বাতন্ত্র্য ছিল এবং যে সংস্কৃতি গ্রামে গ্রামে প্রচারিত ও 
পরিব্যাপ্ত হয়েছিল সে সমস্তকে পশ্চিমের বন্যা এসে ডুবিয়ে একাকার করে দিয়েছে । 

“ক্রমে বিদেশী ইস্কুল মাস্টারের হাতে আমাদের শিক্ষণ যতই পাকা হয়েছে ততই 
ধারণা হতে লাগল যে, অক্ষমতা আমাদের মজ্জাগত, অজতা অন্তর্শিহিত, অন্ধসংস্কার 
ও যুঢ়তার বোক্সা বয়ে পাশ্চাতভোর কাছে আমাদের মাথা হেট হয়ে থাকবে চিরদিন । তখন 
আমরা স্বতঃসিদ্ধ সতা বলে ধরে নিলাম যে, বিদেশী শাসনকতাঁদের দ্বারা চালিত 
হওয়াপ্প বাইরে আমাদের চল শক্ত নেই । এদের অনুগ্রহ গন্ডুষের জন্য যুগান্তকাল 
পর্যন্ত অঞ্জলি পেতে খাকাহই আমাদের ভাগ্যে নির্টি্ট । আপন অধিকারে আপন শক্তিতে 
জিতে নিতে হবে এমন দুঃসাহসকে তখনকার কংগ্রেসী বীরেরাও মলে স্হান দেননি । তাঁরা 
আবেদনের ঝ্ীলি লিয়ে রাজকর্মচারীদের দ্বারে দ্বারে ঘ্ুরেছিলেন ; মুন্টিভিন্ষণর সককরুপ 
আবদার লিয়ে বার বার দ্বাররক্ষমণীদের হাতে তাঁদের লাঙ্গলাও ঘটল । তখন আমরা 
ভেবেছিল যে, স্বল্পতমে সম্তম্চ থাকাটাই যেন আমাদের সুদীর্ঘ তমকালেন্ একমাত্র 
গতি । ওরা কেড়ে নেবে আর আমরা বিনা লালিশেই দেব, আর সেই দালেরই সামান্য কিছু 
উচ্ছিষ্ট থেকে পেট ভক্রাবার প্রত্যাশার চেয়ে উপরে উঠতে মন সেদিন সাহস পায়নি । 
নতমস্তকে মেলে লিয়েছি+পাশ্চাত্য চড়ে আছে দুর্গম উচ্ে আর প্রাচ্য গড়াচ্ছে সর্বজনের 
পদতলদলিত ধৃলি শয্যায় । থেকে থেকে শঙ্খ ঘন্টা বাজিয়ে শিবলেন্র হয়ে বলেছিঃআমরা 
আধ্যাতিন্ক আর যারা আমাদের কাল মলে তারা বস্তুতান্ত্িক | হই না কেন রোগে জীর্ণ, 
উপবাসে ক্ষীণ, অশিক্ষণায় লিমঙ্ন, ছোট বড়ো সকল প্রকার দুগ্রহের কাছে ন্িসহায়, তবু 
ওদের মতো শ্লেচ্ছ নই । আমরা ফোঁটা কাটি, মালা জপি, স্নানের যোগ এলে চারদিক 
খেকে হাজার হাজার লোকের আধ লেগে যায় স্বর্গলাভের লোভে, আর ওদের যত লোড 
আর যত লাভ সবই এই মর্তলোকের সীমানায়_ধিক ! পিঠে মার এসে পড়ে বাস্তবের 
দেশে আর চুন হলুদ লাগাতে যাই অবাস্তব লোকে । 

‘এমন সময় যুগান্তর দেখা দিল যেন বিনা ভূমিকায় । এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে নব 
প্রভাতের অভ্যদয় হোলো । অনেকদিন অন্ধকারে থেকে আমরা কখনো ভাবতেই পান্িনি 
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যে. দিলব্রথের আবর্তন কোনোদিন আবার প্রাচাদিগন্তে পৌছতে পালে । আমরা একদিন 
অবাকবিস্ময়ে দেখলাম যে দূরতম প্রাচো ক্ষুদতম জাপান তার প্রবল প্রতি পক্ষকে সহজেই 
পল্লাস্ত করে সভ্য সমাজের উচ্চ আসনে চড় বসল । প্রচন্ড পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাম্ডাল্সে 
যে শক্তি ও যে বিদ্যা পুর্জিত ছিল জাপান তা অধিকার করল অতি অল্প সময়ের মধ্যে । 
দীর্ঘ ইতিহাসের বন্ধুর পল্হায় ক্রমশ পুষ্ট, ক্রমশব্যাস্ত, বহু চেস্টাক্স সানা সংগ্রামে দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমের অমোঘ বিজয়বীর্যকে আপন স্বাধীনতার সিংহদ্বার দিয়ে 
অধশতাব্দীর মধ্যে আবাহন ক্যরে আনলে । এ যে এত সহজে লভ্য একথা আমন্সা ভাবতে 
পারিনি । সবিস্ময়ে আশ্বস্ত হয়ে বুঝতে পারলে, ব্যাপারটা দুরূহ নয় । যে যন্ত্রবেদ্যার 
জোরে মানুষ আতনপোষণ ও আতনরক্ষা করতে পারে সম্পূর্ণভাবে, সেটা আয়ত্ত করতে 
দীর্ঘকালের তপস্যা লাগে লা। এমনকি conscription-এর সাহায্যে কচ্কাওয়াজ 
নিশ্চয় সম্ভবপর । কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে যাকে বলে শ্রেয়, তার পথ অন্তরের পথ, সেটা 
সহজ নয় । তার জনো প্রস্তুত হোতে সময় লাগে, লড়াই করতে হয় নিজেরই সঞ্খে । 
মহাতনাজির নির্দেশ হোলো শেয়োনীতির জোরেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, 
বাহুবলের জোরে লয় । তাঁর কথা যারা মেলে লিম্মেছে তারা আতমনার শক্তি কামলা 
করেছে । এই পথের সাধনা বিলম্বে সিদ্ধ হয় । 

এই অন্তরের রাস্তা ছাড়া একটা বাহিরের বড়ো রাস্তাও আছে, স্বতন্ত্র তার লক্ষ্য । 
সেটা অল্লের পথ,আরোগ্যের পথ,দৈন্যলা ঘবের পথ 1 বিজানের সাধনা এই পথে, সে জয়ী 
করে জীবনসংগ্রান্ে । সে পথে মানুষের শয়তালির বাধা নেই । এমন কি সে দলে চেনে নেয় 
সম্বন্ধ বুদ্ধির সঙ্গে, শ্রেয়োনীতির সঙ্গে নয়। এখানে দোষ দিতে হয় সেই সকল 
ধর্মমতকে যে সকল মত মানুষকে অপমানিত করে, পীড়িত করে, তার বুদ্ধিকে অন্ধ 
করে, পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে, তার বিচারবর্জিত আচারকে চলার পথে বোব্মা করে 
তোলে । 
বাঁধা আছি । কিন্ত যন্ত্ৰশক্তির এই চরম বিকাশের দিনেও এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা 
উপবাসী, আমরা রোগজী্ণ, দারিদ্র্য আমরা সর্বতোভাবে সঙ্গ । যে-বিদ্যা অপমান ও 
দর্পতে থেকে মানুষকে রক্ষণ করে তার আমরা স্পর্শ পাইনি বললেই হয় । এই শিক্ষণ 
জাপানের হয়েছে, আমাদের হয়নি:যদিও বৃদ্ধিতে আমরা জাপানীর চেয়ে কম নই । 
চোখের সামনেই দেখছি, জাপান এমন প্রবল হয়ে উঠল যে, এই ক্ষদু দ্বীপবাসীর কাছে 
্বরোপের গরবান্ধ জাতিদের অহংকার পদে পদে খর্ব হচ্ছে । পাশ্চাতোর বিদ্যা আয়ত্ত 
করে শতাব্দীর অনতিকালের মধ্যে জাপান যখন এই গৌরব লাভ করলে, তখন আমাদের 
মনের দ্বারে একটা প্রবল আঘাত লাগল, জাগরণের জন্যে আহ্বান এল আমাদের 
অন্তরে । এশিয়ার পাশ্চাত্যতম ড্খন্ডে দেখল্ম তর্কি-যাকে য়নুরোপ Sick-man of 
Fur০০e€ বলে অবজা করত, সে কী রকম প্রবল শক্তিতে অসম্মানের বাঁধন ছিন্ন করে 
ফেলল । ফুরোপের প্রতিকৃল মনোবৃত্তির সামনে সে আপনার জয়ধূজা তুলে ধরলে । 
এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই আতনগৌববলাভেকর দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের দুর্গতি প্রস্ত 
ইতিহাসের আওতার আবছায়ার ভিতরে একটা আশ্বাসের আলো প্রবেশ করল । মলে 
হচ্ছে অসাধ্যও সাধ্য হয় । স্বাধীনতার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত নম্ম-যা চাই তা পাবঝ্ন্থুলায 
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দিতে হবে, সে মৃলা দেবার লোক উঠবে । 

“এই যে এশিয়ার আকাশের উপরে তর্কির বিজস্মপতাকা উড়ছে, সেই পতাকাকে 
যিনি সকল রকম কড়কাপটের আক্রমণ থেকে রক্ষণ করেছেন-_সেই দৃরাদশী বীর, সেই 
রান্দ্দরনেতার পরুলোকগত আতনাকে প্রগতিকাত্ক্সশী আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি । তিনি 
যে কেবল তর্কিকে শক্তি দিয়েছেন তা তো লয়, সেই শক্তিরথের চক্রঘর্ধর ভারতবর্ষের 
ভূমিকেও কাঁপিয়ে তুলছে । একটা বানী এসেছে তাঁর কাছ থেকে, তিনি বুঝিয়েছেন যে, 
সংকল্পের দৃঢ়তার কাছে বিরাট অধ্যবসায় ও অক্ষণপ আশার কাছে, দৃক্ষহতম বাধাও 
চিরস্হায়ী হোতে পারে না। এই কামাল পাশা একদিন নির্ভয়ে দুর্গম পথে যাত্রা 
করেছিলেন ॥ সেদিন তাঁর সামনে পর্বাভবের সমূহ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সংকল্পকে তিনি 
কখখনও বিচলিত হতে দেননি । ম্মকোপের উদ্যত নখদন্তভীষণ সিংহকে তার গুহার মুখেই 
তিনি ফেকিয়েছেল । এশিয়াকে এই হোলো তাঁর দান । এই উৎসাহ । 

“তার জীবনী সম্বন্ধে সব কিছু জানা নেই, বলবারও সময় নেই । কেবল এইটুকু 
বললেই যথেষ্ট হবে যে, তর্কিকে তিনি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেইটেই সব 
চেয়ে বড়ো কথা নয়, তিনি তর্কিকে তার আতননিহিত বিপন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন । 
মসলমাল ধর্মের প্রচন্ড আবেগের আবর্তমধো দাঁড়িয়ে, ধর্মের অন্ধতাকে প্রবলভাবে তিনি 
অস্বীকার করেছেন । যে অন্ধতা ধর্সেরই সব চেয়ে বড়ো শত্রু", তাকে পল্লাভ্বত করে তিনি 
কী করে অক্ষত ছিলেন, আমরা আশ্চর্ষ হয়ে তাই ভাবি । তিনি যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, সে 
বীররতু যম্ধক্ষেত্রে দ্রলভ । বুদ্ধির গৌরবে অন্ধতাকে দমন করা তাঁর সব চাইতে বড়ো 
মহতু, বড়ো দুজ্টান্ত । 

"আমরা অন্য সম্প্রদায়ের কথা বলতে চাই নে, বলা লিন্াপদ নয় । নিজেদের দিকে 
বলবার তা বলেছেন স্বয়ং মুসলমান বীর কামাল পাশা, বলেছেন পার্রসোর ব্রেজা শা 
পঙ্রবী । 

“তর্কিকে স্বাধীন করেছেন বলে নয়, মুডতা থেকে মুক্তির মন্ত দিয়ছেন বলেই 

কামালের অভাবে আজ সমগ্র এশিয়ার শোক । যে হতভাগা জাতি তাঁর মন্ত্র গ্রহণ করেনি, 
তার অবস্হা শোচনীয় । তিনি তর্কিকে যে প্রাণশক্তি দিয়ে গেছেন, তার অবসান হয়তো 
হবে না, কিন্ত আমরা-হতডাগোর দল-এই এশিয়ায় কার দিকে তাকাব । জাপানের 
দিকে মুখ তোলবার দিন আর আমাদের নেই । এখন এইমাত্র প্রত্যাশায় আমরা সাম্তুলা 
পাই যে, প্রাণে আঘাত পেয়েই চীনের প্রাণশক্তি দ্বিগ্রণ বলিষ্ঠ হয়ে জাপানকে পরাস্ত 
করবে । যদি সে পরাজিত হয় তবু সে পরাভূত হবে না । এতো বড়ো জাত যদি জাগতে 
ভডারতেরহই লাড। 
“তোমরা প্রগতিপথের তরুণ যাল্রী, আজ তোমাদের সম্মেলনের দিন, সমস্ত 
এশিয়ার সম্মুখে যিনি প্রগতির পথ উদঘাটিত করেছেন, যাঁর জসসগৌরবের ইতিহাস 
সমস্ত এশিয়া মহাদেশের বিজয় সূচনা করেছে সেই মহাবীর কামালের উদ্দেশে ভারতের 
নবয্বগের অভিবাদন আমরা প্রেরণ করি ।'' 


















(আনন্দবাজার পন্িকা-৯ই পৌষ, ১৩৪৫ ।। ২৫৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯৩৮] 
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সারাভারত প্রগতি লেখক সঙ্গের দ্বিতীয় সম্মেলন ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৮ 
তারিখে আশুতোষ মেযোরিয়াশ হলে অনুষ্ঠিত হল । সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন ডঃ 
রবীল্্রনাথ ঠাকুর: তিনি মুস্তাফা কামাল পাশার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন যে, 
তিনিই সারা এশিয়ায় প্রগতির পথ মুক্ত করেছেন এবং তার বিজয়দুপ্ত ভূমিকা সমগ্র 
মহাদেশের জয়যাত্রা সুচনা করেছে । প্রাচ্য দেশের সংস্কৃতি অধপেতনের কারণ হিসেবে 
ডঃ ঠাকুর উল্লেখ করেন_"অতীতকে আকড়ে ধরার অভ্যাসই আমাদের অন্তহীন 
অবমাননা ও দুর্দশার কারণ এবং একদিন পাশ্চাত্যের প্রভাব, যা আমাদের সভ্যতাকে 
ধংস করেছে তা সুদূর গ্রাযাঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত সংস্কৃতিকেও ধৃংস করবে । বিদেশী 
স্কুল মাম্টারদের পদপ্রান্তে বসে আমরা আরও বেশি বেশি এই বিশ্বাসে আবদ্ধ হচ্ছি 
যে, অক্ষমতা ও অক্ততা আমাদের মজ্জাগত এবং লিবুদ্ধিতার শ্র্ধল পরিধান আমাদের 
ডবিতব্য ৷’ জার মতে সঠিক সংশ্লেষণের এটাই সময় । 

অভার্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ নরে শচন্দ্রু সেনগুপ্ত তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন যে 
তিনি যেভাবে বুঝেছেন, তাতে মানুষের প্রগতির অর্থ হল তার স্বাধীনতার বিস্তুতি । 
করে একটা প্রচণ্ড উল্মাদনার সূত্রপাত হয়েছে, প্রতিটি মানুষের নিজের জন্যই নিজেকে 
ব্যাপত রাখার কাজ সীমায়িত হয়েছে, ন্যায়ের সব ধারণা গ্রীড়য়ে দিয়েছে এবং মানুষের 
এতকালের অর্জিত মৃলাবোধগ্রলির স্হলে একটা আদিম জাতীয় গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে চাইছে....এই প্রচণ্ড সংকট খেকে মানবতা ও সভ্যতাকে ব্রক্ষা করতে 
অনতিবিলম্বে মানুষের সাবিক শক্তিকে প্ক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন । ডঃ মুলুক রাজ 
আনন্দ, সধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত সুদশনকে 
লিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন । 

প্রথম অধিবেশন নিম্নলিখিত সিদ্ধাম্তগুলি গ্রহণের মধ্যদিয়ে সমাপ্ত হয় £ (১) 
সংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নাতিসাধন সম্ভব নম্মঃ যেহেতু ভারত বধষের ব্যাপক জনগণের 
বর্তমান লির্রক্ষরতা আমাদের শিল্পকলার অবক্ষত্ম ও ভারতীয় সাহিতোর তুলনামূলক 
পশ্চাদপদতার কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তক শোষণের মধ্যেই নিহিত এবং ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রসারের ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছাকৃত অবদমন বা অবহেলা বর্তমান-_সেকারণেই 
এই সম্মেলন ঘোষণা করছে যে, সংস্কৃতি প্রেমিক সকল মানুষের পবিত্র কর্তব্য হল 
ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণগুলির সাথে নিজেদের একাতন করা 
এবং ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামকে তাদের লেখনীর মাধ্যমে নৈতিকভাবে 
এবং আখ্িক সামর্থ যা আছে তাই দিয়ে সবতোভাবে সাহায্য করা । 

(২) এই সম্মেলন পৃথিবীর সেই সব লেখক ও শিল্পী, যারা প্রতিক্রিয়া, ফ্যাসিবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন-তাদের সাথে একাতনতা ঘোষণা করছে এবং 














একই কারণে বিশেষ করে জার্মানী, স্পেন ও চীনদেশের যেসব ব্যক্তি বা সংগঠন 
দুর্দশাপ্রস্ত হয়্বেছেল তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছে । সাহিত্য ও শিল্পকলা সমগ্র 
মানবজাতির এতিহ্যা এবং বর্ণগত, জাতিগত বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিভাজ্য 
লস্ম,_ সম্মেলন এই অভিমতই পোষণ করে । এই সম্মেলন ঘোষপা করছে যে, 
ভারতবর্ষের প্রগতিশীল লেখকরা সেইসব মানুষের পাশে দাড়াবে ধারা সাম্য, স্বাধীনতা 
ও শান্তির বলিস্মাদে প্রতিষ্ঠিত সামাজ গঠনের লক্ষ্যে সমস্তরকম প্রতিবন্ধকতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং তারাও সংস্কৃতি বিরোধী ফ্যাসিবাদী ও সমরবাদী 
শক্তিগলির বিরুশ্ধে লড়াই করবে । ভারতীয় লেখক ও বুশ্খধিজীবীদের এই সম্মেলন, 
আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় আশা-আকাম্থা পুর্ণ করার প্রয়াসে সংগ্রামশীল 
মানুষদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে । 

(৩) ভারতবর্ষে কংগ্রেস মন্দ্রীসভাগুলি কর্তৃক ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার 
সম্প্রসারণের বিষয়টিকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি কতকগুলি প্রদেশ এবং ক্াজো 
বাক স্বাধীনতার উপর আরোপিত বিধিলিষেধেন্স বিরুদ্ধে এই সম্মেলন প্রাতিবাদ 
জানাচ্ছে এবং ভারত সরকার কর্তৃক সমুদ-শৃল্ক-আইন বা বিশেষ আদেশবলে 
প্রগতিশীল সাহিত্য আমদানীর উপর বিধিলিষেধের প্রতিবাদ জানাচ্ছে । এই সম্পেসন 
মনে করে যে এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্বেধ সংস্কৃতির বাধাহীন বিকাশের ক্ষেতে প্রচণ্ড 
প্রতিবন্ধক এবং যে সব বাক্তি বা সংগশঠন প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশে আগ্রহী 
তাঁদের এই নীতি পরিবর্তনের সংগ্রামে অংশীদার হতে আহুন জানানো হচ্ছে । 

(8) শিক্ষাব্যবস্হার পূনঠন ও লিরক্ষন্লতাদুরীকরণে প্রাদেশক সরকার ও অন্যান্য 
সংগঠনগলির উদ্যোগকে সম্মেলন স্বাগত জানাচ্ছে । যাই হোক,এই সম্েললের 
অভিমত হল যে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বনির্ভব্রতা-প্রকল্প চাল করতে গিয়ে সাংস্কৃতিক শিক্ষার 
মান যেন খর্ব করা না হয় । প্রগতি শীল শিক্ষাব্যবস্হা চালু করার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলদের 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপপ্রয়াসের নিন্দা করছে এই সম্মেলন, এবং শিক্ষার পাঠজ্রমে 
সাম্প্রদায়িকতা , বিচ্ছিন্নতা ও প্রতিক্রিয়ার বিষয়গুলি প্রত্যাখ্যান করতে প্রাদেশিক 
সরকারগ্রলিকে আবেদন জানাচ্ছে । এই সম্মেলন মনে করে যে স্কুল ও কলেজের 
প্রগতিবাদী পাঠ্যপুস্তক প্রাদেশিক ভাষাতেই রচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী 
প্রয়োজন এবং প্রকৃত যোগ্য বাকিদের উপর দেই দায্িতু অর্পণের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃল্টি 
আকর্ষণ করছে । সারা ভারতে প্রাথমিক স্তরে হিন্দুস্হানীকে অবশ্যই পাঠ্য বিষয় 
হিসেবে চাল করার চিন্তাকে এই সম্মেলন সমর্থন করে এবং সেই উদ্দেশ্যে যথাযথ 
পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি যোগা কামিটি গঠন করতে জাতীয় কংগ্রেসের কাছে 
আবেদন রাখছে । 

দ্বিতীয় অধিবেশনে সংস্কৃতির সংকটের উপর আলোচনার সূত্রপাত কল্পলেন 
অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় । অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বললেন-*‘সংস্কাতি আজ 
ফ্যাসিবাদ দ্বারা আক্রান্ত ।'' তিনি নাৎসী নাট্যকার জোলস্টের বক্তব্য উদ্ধত করলেন -_ 
*“হাখখনই সংস্কৃতি শব্দটা আমার কানে আসে আমি রিডলবারে গুলি ভল্রি ।'' অধ্যাপক 
মুখোপাধ্যায়ের মতে যে সব লেখক ও শিল্পীরা শ্রমিক কৃষকের পাশে আছেন, 
শিল্পকলাকে সংগ্রামের শানিত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া ভাদের গত্যন্তর 
লেই। পাঞ্জাবের নরেন্দুনাথ 'মার্কসবাদ ও সাহিতা' শীর্ষক লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন । 
শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক বলরাজ সাহনী লক্ষ্ষৌ-এর আলী সর্দার জাক্ষি ও অন্ধের 


প্রপতি সংস্কৃতি আন্দোলন ৪ 


সম্দরা শর্মা বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিতোনর উপরে বক্তব্য পেশ করেন। 
ত্রতীয় আধিবে শনেও এই সমীক্ষা চলে । লিম্নলিক্ষিত লিবম্ধগুজি পাঠ হম্ম_ (ক) 
বুশ্ধদেববসুক্প আধুনিক বাংলা সাহিত্য’, (খ) উর্দৃতে সৈয়দ সাজ্জাদ জহীরেন্ “বর্তমান 
বিস্পরবী কবিতা", গে) ডষ্ট আব্দুল আলীমের “ EE OU ১৬ 
আলীর "গ্রাম্য কবি ও ভারতীয় বিপ্লব”, এবং (৩) সমর সেলের “' "| 
পটকা an MEE UNC eeEDS COCOA Ue 
আরও সিদ্ধান্ত হয় যে পদাধিকারী সাধারণ সম্পাদকের সম্পাদনাস্ম ভারতের 
গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গতিত সম্পাদকমণ্ডলী সমিতির এক 
মাসিক মুখপল্ৰ লক্ষ্মী থেকে নিয়মিত প্রকাশ করবে । সমিতির কাজকর্মের পুনর্গঠন ও 
পূনবিন্যাসের সমস্যাও আলোচিত হয় । 
অধ্যাপক এস.এন. গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ মজুমদার ও অধ্যাপক হীরেন 











আব্দুল আলীম 
সাধারণ সম্পাদক 





পগতি লেখক আন্দোলন 





ইন্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন গত বছর অগ্রগতিবা এক শতুশ পর্যায়ে 
প্রবেশ করেছে । সাংগঠনিক কাজকর্ম বহুমুখী হয়েছে আর সেজনাই মলে হচ্ছে কাজের 
গতিতে কিছুটা যেন শিখিলতা এসেছে । কজ্পনা-চিন্তার ক্ষেত্রে এবং নানা আনশ্ঠাশিক 
সমস্যার পরিধি বিস্তততর হয়েছে এবং আমাদের জাতীয় ও আন্তজাতিক পস্সিস্হিতির 
সামাজিক ও রাজনৈতিক তাগিদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠছে । কাজে কাজেই এক 
ধরনের চিলেঢালা ভাব দেখা যাচ্ছে । সৃতরাং, আমরা এতদিন যা করেছি তার হিসাব 
নেওয়া উচিত । ঘরে বাইরে প্রতিক্রিয়ার বিক্ুদ্ধে আমাদের সংস্কাতর নেতিবাচক 
প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিতো নতুন আন্দোলন পাড়ার কাজে 
আমাদের যা অবদান, উভয় ক্ষেত্রে এ হিসাব নিতে হবে । কারণ, আমাদের কাজ কমের 
এরকম প্রল্্বল্যাযস়ন করেই কেবল আমরা আজকের চাহিদা কি তা বুঝতে পাল্লখ এবং 
আমাদের আন্দোলন যাতে বিশ্বের আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনগ্রলির মধ্যে শিজের স্হান 

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনের সেহ সব অন্ধকার, কৃষ্ণাশাচ্ছ-_ [পলক 
কথা মনে হলে কেমন যেন গা শিউরে ওকে-_ ভারতবর্ষে তখন আমরা বেশ কয়েক বররের 
হতাশা ও অনৈক্যজাত দুৰ্গতির কাল পেরিয়েছি এবং ১৯৩১ সালের পুঁজিবাদী সঙ্কটের 
ফলে আমাদের অধিকাংশ মূল্যবোধ যে ভেঙে যাচ্ছে সে সম্পরকে সঙেতশ হুয্তেছি । 
বৰম্‌স্বেরির কাফ্রে ও বাড়ির চিলেকোতায় নিরাশার পঙ্ে ডুবে ফেতে ফেতে সেলিল 
আমরা বপন করলাম ডারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্মের বীজ । ডেনমাক স্চীকটে? নানন্কি 
রেস্তোরাীয় যেদিন এক প্রতিহাসিক জমায়েতে মূল ইস্তাহারটি পা করা হল, তারপর 
থেকে টেম্স্‌ ও গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে | লন্ডন শাখায় প্রতি পন্যের দিন তাল - ধর 
সভাগুলির প্রতোকটিতে উৎসুক কর্মীরা ভিড় করতেন, সেখানে প্রবন্ধ, পক” কত্ত 
পড়া হত, বক্তৃতা দেওয়া হত(এবং যে সব সভায় লোকজন কষ হত, ত্র প্রাকক্ত 
তাদেরও উৎসাহের অভাব হত, সেগুলিতেও এসব করা হত) ৷ একপর সহলিক্। উঠল 
১৯৩৬ সালের এপিল মাসে লক্ষে শহলে মালা ভারত প্রগতি লেখক জানের গুম 
অধিবেশনে । পরবর্তী ধাপে বিভিন ভাষা অঞ্চলে শাখা বা কমিটি খেজ্গ। হ সু. গুরদেস্থিক 
সম্মেলসগ্রলি সংগঠিত হতে লাগল, আরও শাখা খোলা হল । ফলে আঙ্গ হুর সুং সিল 
জড় করতে পেরেছে, বা তার চারপাশে জমায়েত করতে পেরেছে ডান্মতব্্ঠর সু চেনে 
উল্লেখযোগ্য লেখকদের । আমাদের সংগঠন এত বড় হয়েছে যে আয়তগের নরক, থেচক 
এই সংগঠন আজকের দুনিয়ায় সংস্কৃতির সপক্ষে বৃহত্তম শক্তিগরঙ্গি্ অধ, আন্ত! 

কিন্ত্ত যে রকম দ্রুততার সঙ্গে নতুন এই আন্দোলন সারা ভারত বধ গান পছ্ছে 
তা আদৌ অদ্ভূত বা অস্বাভাবিক নয় । কারণ, প্রতিটি পরিস্হিতি থেস্কেই যে উল 
হয় তার নিজস্ব পাল্সিমল্ডল, তেমনি প্রথম থেকেই আমরা বুঝতে শোেরোছ্ছিজন্ম যে, 
ভারতবর্ষের ও বিদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ তিক এ রকম একটা সংখ্হিন খে তোল 
কথা ভাবছেন । 




















প্রগতি সংস্কৃতি আলন্সদোলল ৬ 


আমাদের আগেকার সমস্যাবলীর নানা আকস্মিকতায় একটি সত্য চাপা পড়ে 
গেছে__সেটি হল এই যে সাধারণভাবে যারা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী, 
এক্কেবারে সূচনা থেকেই সেই সব মানুষের মধ্যে আমাদের সামতির ভিত্তি সম্প্রসারিত 
হয়েছে । তাছাড়া এটাও কিক যে প্রগতি শীল লেখক সমিতি" নামটি খানিকটা বিভ্রান্তির 
সৃষ্টি করেছে । মনে হচ্ছে লেখকদের উপরে যেন কিছুটা নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, 
কিংবা আমাদের সৎগশ্তনটিকে নিদেন পক্ষে একটি উপদশ বা গোষ্ঠী বলে মনে হচ্ছে । 
অথচ আমরা আসনে একদল পাঠক ও লেখক, আমাদের পরস্পরের মধো পার্থক্য সত্ত্বেও 
কতকগুলি সত্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে আমরা একসঙ্গে হাতড়ে চলেছি । 

আমাদের সংগঠনের পাঠক অংশটি অবশা এই প্রথম কল্পনামৃপক সাহিতোর 
প্রতি আবক্চৃল্ট হয়েছেন | “*প্রগাতিশীল সাহিত্য কাকে বলে 2- সন্পল এই প্রম্ন তুলে 
সংগঠনের লেখক অংশকে প্রতিপদে তাঁরা বিব্রত করছেন । ইধলন্ডে যেমন, সংস্কারের 
লিগড় ভাঙার যে সব শক্তির পরিচয়া আমরা শ", ওয়েল্স্‌, গল্স্ওয়ারদির রচনায় পাই, 
বিগত অৰ্ধ শতাব্দী ধরে ইংরেজ সমাজের বিভিন্ল অংশের সাধারণ সামাজিক প্রেক্ষাপট 
যাদের রচনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে, আরও বিশেষ ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার 
মত জমি যারা তৈরি করেছেন, আমাদের দেশে সে রকম শক্তির সন্ধান আমরা পাইনি । 
কিন্ত ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ আজ যে রকম প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, গ্ররুত্ব অর্জন 
করেছে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কথা বাদ দিলেও, আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ যদি না 
চাইতেন যে এ দেশে নতুন এক এ ক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক ফ্ুুল্ট গড়ে তোলার ভিত্তি হিসাবে 
একটি সংস্হা ভূমিচ্তঠ হোক, তবে তা কিছুতেই সম্ভব হত না। 

কারণ, মলে হচ্ছে যে গত পঁচিশ বছব্রব্যাপী ঝড়ব্মাপটার মধ্য দিয়ে ভারতীয় 
ব্লাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এমন এক দল শ্রেণীচ্যত বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব হয়েছে, 
যারা আমাদের পুরানো সামাজিক মৃল্যবোধ, সাহিত্য বিধি ও ব্যাকরণ ভেঙে তছনছ হয়ে 
যাওয়ার ফলে উদ্ভ্ুত সঙ্কট কেবল দেখতে পেতে শুক করছেন তাই নয়, যে সব 
আন্দোলন ধীরে ধীরে আমাদের শিকল ভেঙে ফেলছে সেগুলির সঙ্গে একাতন্রতা 
ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করার পাশাপাশি সবক্ষেলেই আরও বৈপ্লবিক 

নতুন এ প্রজল্মের মনোজগতে এই সমাপতনের ফলেই সেদিনের সেই ভ্রুণ 
সংগঠনের তৈরি অতি সংক্ষিপ্ত মূল ইস্তাহাব্রটি বড় রকমের কোন সংশোধন হাড়াই 
বিপুল সংখ্যক লেখক এবং জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে । 

ইস্তাহারের ডিত্ডিতে আরও সসংবদ্ধ তত্ব গড়ে তোলা দরকার, কারণ গত 
দু'বছরে বিভিন্ন ভাষায় সক্রিয় লেখকদের চাহিদা, আধুনিক সমাজের উপযোগী করে 
লিজেদের চিরাচরিত ম্বল্যবোধ এবং আরও আতন্সচেতন ভঙ্গি পারিবর্তন করে তেলে 
সাজানোর সমস্যাজাত একেবারে স্হানীয় চাহিদা সম্পর্কে আমাদের বোধশাক্তি বেড়ে 
গেছে । কিন্ত ইতিমধো আমাদের দেশের ক্রমশই বোশি সংখ্যক মানুষ(এবং মাঝে মাঝে 
আমাদের সমিতির সদস্যরাও, * "প্রগতিশীল সাহিত্য কাকে বলে 2” এই প্রশ্ন দিনরাত 
করছেন বলে এবং অতীতের স্মারক হিসাবে, আমরা ‘নিউ ইন্ডিয়ান লিটারেচ 
পত্রিকার এই সংখ্যার বুলেটিনে সংশোধিত ইস্তাহারটি ছাপাচ্ছি । পাঠকদের প্রতি 
আমার অলুরোধ, এটি পড়ুন, কারণ আমার কাছে আজও এটি আমাদের অধুলাতম লক্ষ 











ও উদ্দদেশা সম্বন্ধে সবচেয়ে সুস্পল্ট বক্তব্য । 

গত দ বছরে আমাদের লেখকদের রচনার পরিমাণ সাধারণভাবে বেড়ে গেছে বলে 
এবং এমন কতকগুলি জিনিসের উম্ডব হয়েছে, যেগুলির তাৎপর্য যতদিন যাবে তত ভাল 
বদরে বোধগম্য হবে বলে কেবল তাদের সমালোচলাম্রলক রচনার মধ্য দিয়েই নয় । গত দু 
বছরে তাঁদের সৃজনশীল লেখার মধ্য দিয়েও বোঝা যাবে তাঁরা ইস্তাহারের তাৎপর্য 
কতটা বুঝতে পেরেছেন । আমাদের দেশের প্রধান প্রধান ভাষায় রচিত সাহিত্য সম্পর্কে 
আমার ভাল জানা নেই । সব সাহিতোন বর্তমান অবস্হা সম্পর্কেও যথেষ্ট তথা আমার 
জালা নেই । কিন্ত আমার যতদুর জানা আছে বেশির ভাগ ভাষা এমন কি উপভাষাতেও 
এই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে । নতুন এই আন্দোলনের চরিত্র বোঝাতে আমি তাই দুটি 
প্রধান সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই-_এ দুটি সাহিতা সম্পর্কে আমি 
খানিকটা শ্রলেছি বা ঘলিম্ঞতভাবে জানি । 

বাঙলার বিশিল্ট অবদানের কথা স্বীকার করতেই হবে । সমস্ত ডাষা গোম্তীর 
মধো বাংলারই অবশা শিল্প ও সাহিত্যে সৃষ্টিশীল রচনার দীতর এতিহা আছে, আর 
উজাড় TE 
হয়েছে । প্রগতি লেখক সঙ্ঘের জন্মের আগেই সধীন্দ্র দত্ত, লব্রে শচন্দু সেন, বুদ্ধদেব বস. 
উর nr Mee SEEGER OEE DT MEL SEGUE NEUE লনা 
প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং ভাবের গভীরতার দিক থেকে ইতিমধ্োই বহুদূর এগিয়ে গেছে, 
বাঙলা সাহিতোর ইতিহাসে সবশেষ যে সময় চিহ্িত আছে তার সঙ্গে এই অগ্রগতির 
ফারাক অনেক । কিন্ত ওই সব লেখক আমাদের আলোচনায় সক্রিয় অশগ্রহণ 
করেছিলেন এবং সুজন শীল সাহিতাকমের প্রকৃতি সম্পর্কে গ্ররুত্বপূ্ণ প্রশ্ন তলে আমাদের 
ভাবিত করেছিলেন । সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে একেবারে সহজ সরল 
দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া থেকে তা আমাদের বাচিয়েছে । আর গোড়া থেকেই আমরা পেয়েছি 
বঙ্গের প্রবীণতম এবং নবীনতম কবি রবীন্দ্নাথ ঠাকুরের লির্দে শলা, শুভেচ্ছা ও সক্রিয় 
সাহায্য । নাগরিক স্বাধীনতা আভিয়ানের সপক্ষে তিনি বলিচ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন, 
আমাদের দেশে প্রতাক্ষ ও অপ্রতাক্ষ সেন্সরশিপের মাধামে চিন্তার ও বাক স্বাধীনতার 
উপর ভারত সরকারের আরোপ করা বিধিনিষেধ সম্পর্কে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা 
ব্রসেল্সে শান্তি কংগ্রেসের কাছে যে স্বাক্ষরিত বিবৃতি পাঠিয়েছিলেন, তাতে প্রথম সহ 
করেছিলেন তিনিই । অতএব অন্য যে কোন জায়গার তুলনায় বাঙলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন 
স্হানীস্র প্রগতি লেখক সম্মেলনের আলোচনার মান অনেক উচু ছিল । 

“টেল্ডেসিস ইল কনটেমপোরারি বেঙ্গলি লিটারেচার" (সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে 
নালা প্রবণতা") নামে সরেন্দুনাথ গোস্বামীর প্রবন্ধটি যখেল্ট সাড়া জাগিয়েছে । কিন্তু 
নতুন এই আন্দোলন সম্পর্কে “আনন্দবাজার পত্রিকা" এবং অন্যান্য কাগজে পায়ই 
আলোচনা হয় ॥ (এমন কি 'স্টেটসম্যান'ও আমাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে কৃতাথ 
করেছেন__দেটা অবশ্য করেছেন মস্কোর টাকা কতটা পরিমাণে আমাদের তহবিলে 
জমা পড়ে তা প্রমাণের চেষ্টা করতে গিয়েই!) আর কলকাতা শাখা প্রথম বহরে দাক্ুণ 
কাজ করার ফলে, বিভিন্ন লেখকের নিজস্ব রচনা ছাড়াও, জন্ম লিল ‘প্রগতি', বাঙলায় 
বিভিন্ন লেখার একটি সঙ্কলন । 

কিন্তু বাঙলায় সামাজিক কর্মকান্ডে ও সাহিতো তন্তু ও কর্মে বাস্তব এঁক্য আজও 
সম্ভব হয় লি_-শ্রী ডি পি মুখোপাধ্যায় বাঙলা সম্পর্কে তার আগামী বইয়ে ও বিষয়ে 
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প্রধানত: বিশবজীনীন দ্রন্টিভঙ্গসম্পল বাঙালি মধাবিশুরা কেমন করে সে ব্যবস্হা 
কারণে দেশের মাটিতে দৃঢ়মবল হতে পারল লনা, বাঙলা সম্পর্কে তাঁর গভীর বিশ্লেষণে তা 
ফুটে ওকে । এর অর্থ এই নয় যে বাঙলার মধাবিত্ত লেখকরা কোন উল্লেখযোগ্য লেখা 
লেখেন লি : বঙ্কিমচন্দ্র 5ট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চ্টাপাধ্যায়ের লেখায় 
এর বিপরীত প্রমাণই পাওয়া যায় । কিন্ত বিরল কতকগুলি ক্ষেত্র ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর 
চাহিদা মধ্যবিত্ত লেখকরা মিটাজত পারেন না-_আমি শুনেছি উত্তর ভারতে ইকবাল বা 
হাফিজ জালন্ধরীর মত কবি যেখানে কবিতার বইয়ের এক একটি সংস্করণ কুড়ি 
হাজার কাঁপ বিক্রি করেন, বাঙালি কোন লেখকের কোল বই সেখানে বড়জোর আড়াইশ 
থেকে পাচশ কাপি বিক্রি হয় এবং এক বছরে সে সংস্করণ নি:শেষও হয় না। একই 
শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এবং দুটি শ্রেণীর মধ্যে যোগাযোগের অসুবিধা একটা সরল 
সত্য মেনে নিলেই দূর করা সম্ভব । সেই সতাটি এই যে লেখা যখন প্রলেতারীয় বা বুর্জোয়া 
তখল তা শখু মহৎ নয়, যে সব সুজনশীল শক্তির প্রকৃত চরিত্রের সংজ্ঞা মনোবিক্তানে 
আজও নিধারিত হয়নি, সেগ্রলির মাধ্যমে অভিজতাব নিবিড় উপলব্ধি ঘটলেও তা মহৎ 
হয় । শধ তাই লয়. কারও ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা লিয়ে কতবাবোধ দেখাতে গেলে যেমন 
বিন্বাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা আছে, কোন চিরায়ত সাহিতোর মান নিধ্যরণের জন্য 
কোন ফর্মলার বিধান দিতে গেলেও তেমনি হাস্যাস্পদ হতে হবে । খুব বেশি হলেও কাল ও 
স্হালের পুথকীকরণের মধ্যে, কোন যুগের ইতিহাসের উপর প্রভাব বিস্তারী সামাজিক 
শক্তিগুলির মধ্যে, শিল্পের সম্ভাব্য উৎস সন্ধানের চেষ্টা করা যেতে পারে, সম্মোহনে 
যেতে পারে এবং জীবনের বোধ ও রস আস্বাদনের মালা বুদ্ধি করা যেতে পারে । ডি পি 
মুখোপাধ্যায় বাংলায় মধ্যবিত্ত শেণীগুলির অবস্হান বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং 
মুক্তি সংগ্রামের নৈরাজ্যবাদী বাক্তিস্বাতন্ত্রা ছাড়া রাজনৈতিক ভদ্যোগ সূচনার পর খেকে 
আর জিইয়ে রাখা সম্ডব হয়নি কেন তা দেখিয়েছেন । বাঙালি সমাজের রূপান্তর ও 

ভাবের দিক খেকে অত সম্দ্ধ এবং অত গভীর বা সৃক্ষ্য না হলেও উত্তর ভারতের 
হিন্দি ও হিন্দুস্হানী সাহিত্যে নতুন আন্দোললে রীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণ 
হয়েছে । যেমন হাফিজ জালন্ধরীর কবিতায় সাব্রবস্ত তেমন না থাকলেও ম্ুশায়রার 
আদর্শে ছন্দে ছন্দে মিলিয়ে কবিতা তৈরির বাজে প্রথা ভেঙে তা উঠতে আসতে পেরেছে । 
এভাবে কবিতা তৈরির প্রথা আমাদের মধ্য টিকে আছে এই বিশ্বাসে যে এ রকম ভাবে 
কবিতা লিখতে শিখলে তরুণ কবিরা কথা বলার যে কৌশল রপ্ত করতে পাব্পবে তা 
তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে । উদ কাব্যে আজ অশ্ষতপূর্ব যে সুর বাজছে তার 
কৃতিত্‌ হাফিজ জালম্ধরীরই শ্রধূ এ কারণেই নয় যে ‘পিকচার অব কাশমীর'- এর মত 
কবিতায় উলি নিপীড়িত এক জাতির অনুভূতি নতুন এক প্রকাশভ্ঙ্গিল্স মাধামে ফুটিয়ে 
তুলেছেন । এম ডি তাসীর এবং ফয়েজ আহমেদ এমন এক রীতিকৌশলের মাধ্যমে জটিল 
চিন্তার খোরাক পরিবেশন করেছেন, যে কৌশল ইকবালের পরবর্তী জীবনের কাব্যে 
আরও প্রতাক্ষ বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং পাঞ্জাবের নবীন কবিকুলের 
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দুই করি ইকবাল ও জোস মালিহাবাদী-র কাবোর সেরা সুর 'ইস্রার-উল-হক মাজাজ' 
নামে নতুন এক কাবো প্রাতিখ্বলিত হয়েছে । আজকের দিলে হিল্দুস্তালী ভাষার কবিদের 
মধ্যে হইনি অন্যতম গ্ররুত্বপূর্ণ বিপ্লবী কবি । এরর অলঙ্কার ও প্রাতিকল্পেন্প সঙ্গে 
অতীতের যান্ত্রিক ব্যবহারের কোন সম্পর্ক নেই, বরং এর কাবে; খুঁজে পাওয়া যায় সান্পল্য 
এবং গভীরভাবে অনুভূত অভিজতার সম্পৃপতা । 

গালিব, হালি, আকবর ও ইকবালের শহুরে এতিহ্য অনুসারী আরও আধুনিক এই 
কাব্য ছাড়াও এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক হিন্দুস্তানি সম্মেলনে সৈয়দ ম্ুতাপবি 
পঠিত এক প্রবন্ধের কল্যাণে আমরা উত্তর ভারতের ্ুষকদের গানে বিস্লবী প্রবণতার 
বিকাশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি । এছাড়া শ্রীত্রিপান্তীও বিপুল সংখ্যক হিন্দি গ্রাম্য 
সঙ্গীত আবিস্কার করেছেন । গত এপ্রিল (১৯৩৮) মাসে দিল্লির কাছে ফক্রিদাবাদে 
অনুন্ঠিত কৃষক কবি সম্প্মেলনে প্রলেতারিয়েত কাব্য সম্পর্কে এই জ্ঞান আরও বাড়ে । 
আর বোম্বাই ও কালপররে অনুষ্ঠিত মজদুর কবিদের ম্বশায়রায় ক্রষবধমান কৃষক ও 
মজদুর সংগ্রামের উস্ঞপ্রপ্রবণ থেকে উৎ ক্ষিপ্ত আবেগ উত্তেজনা ফুটে উঠেছে । এগুলির 
ভিত্তিতেই আজ আমাদের গড়ে উঠেছে এমন এক প্রলেতারিয় কাবা-সাহিত্য যার গ্ররুত্ব 
প্রথখিবীর অন্যত্র এ জাতীয় কাবোলই সমতুল্য । 

আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিকাশে কবিতার ভূমিকার উপর আশা করি গ্ুক্ষত 
আরোপ করতে পারি । কারণ, ভারতবধে সামন্ততান্তিক প্রথা টিকে যাওয়ার ফলে এবং 
ব্যবসাদান্রি মলোবুৃত্তি এবং ছাপাখানার কল্যাণে ভাষার গঠন এখনও পুরোমাত্রায় 
প্রভাবিত হয়নি বলে কাব্য বণনার এক প্রাণবন্ত ভরাতিহ্য আজও আমরা প্রয়োজনমত 
ব্যবহার করতে পারি । অথচ পদ্য রূপ এখনও শৈশবাবস্হা কাটিয়ে বিকশিত হতে 
পারছে না । এদিকে বিভিন্ন কৃষক ও প্রলেতাপ্রিয় সম্মেলনে সর করে বা আবুতি করে যে 
সব দারুণ রকম মৌলিক ব্জ্পাতনক ও আবেগয়য়ী কবিতা পাঠ করা হয় তা থেকে 
বোব্সা যায় যে আমাদের মধ্যে এমন এক ধরনের সাহিত্য স্রম্টি হচ্ছে যার মাধামে 
মধ্যবিত্ত লেখক জনগণের সংগ্রামের অভিজ্তা লাড করতে পারেন, কারণ এ অভিজ্ঞতা 
জার নেই, আর প্রলেতারিয় কবিকে শেখাতে পারেন আরও সৃক্ষন কাব্যকোৌ শল, কারণ সে 
সম্পর্কে জাল এই কবির নেই । 
হিন্দুস্তানি গদ্য সাহিত্যে হঠাৎ দারুণ রকম কাজ শুরু হয়ে গেছে । তার প্রথম 
পরিচয় পাওয়া গেল নয়া সংসার পাবলিশিং হাউস কর্তৃক আহমেদ আলি-র গলপ 
সঙ্কুলন 'শোলে এবং সাজ্জাদ জাহীরের নাটক “বিমার প্রকাশের মধ্য দিয়ে এবং 
সম্প্রতি হালকা-ই-আদাব (বর্তমান নয়া সংসার -এর সঙ্গে মিশে গেছে) কর্তৃক আলি 
সরদার জাফরি রচিত "মজিল' এবং হায়াৎ -উল্লাহ্‌ আনসাব্রি রচিত “অনোখ্ী মুসিবৎ' 
(দটিই গল্প সঞ্কলনল) প্রকাশের মধ্য দিয়ে । এ সব প্রকাশনার ভেতর দিয়ে এমন এক 
সৃজনশীল আন্দোলনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে যার সমৃল্যাস্সন আমরা এখন ঠিকমত করতে 
পারছি না, কার্প যখাযথ ম্বল্যায়ন করতে গেলে সময়ের যে ব্যবধানটা প্রয়োজন, তা 
নেই । কিন্ত্ত উপরোক্ত গ্রন্হথগলির এবং রশিদ জেহানের গল্পগ্রন্থ 'আউরৎ', আর বি 
বেনিপুরির নতুন বই "লাল তারা”, যুপল কিশোর শৃক্মার আগামী সঙ্কলন এবং সাজ্জাদ 
জাহীর্ের উপন্যাস ‘লন্ডন কি এক রাত’ ইত্যাদি ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ কর্তক 
নতুন সিরিজের বই হিসাবে অথবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সাধারণ প্রকাশকদের সঙ্গে 
সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার ফলে একটা দারুণ কাজ হয়েছে । যারা প্রশ্ন 
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করেন, “প্রগতি শীল সাহিত্য কাকে বলে 2" তারা এ সব বই পড়ে এ প্রশ্নের যতটা সঠিক 
জবাব পাবেন, এই মুহূর্তে দীর্ঘ স্গানিতিকর ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের এর থেকে ভাল উত্তর 
দেওয়া যাবে লা। 

এ সব বইয়ের গরণাগুণ বিচার করার স্হান এটা লক্ম ॥ আমরা এটাও দাবি কারি না যে 
আমাদের লেখককলের্ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এ সব বইয়েই পর্িস্ফ্ হয়েছে । 
কিন্তু আমরা বলতে চাই যে আমাদের সাহিত্য কিভাবে গড়ে উঠছে এই সব বই থেকে তা 
বোঝ্সা যায় । কিন্শ্র সমকালীন ভারতীয় ছোট গল্পের প্রকাশিতব্য সঙ্কঙ্সনে ইৎব্রাজিতে 
অনৃদিত হয়ে যে সব বই আশ্বাদের হাতে আসবে সেপগ্রালিক মধ্যে উজ্লেক্ঘ যোগ্য হল 
'এস্সবার শন টু দিলিল", আহমেদ আব্বাসের “স্প্যারোস্‌্"__ভারতীয্ম জীবনের বিভিন্স 
দিকের সাক বিবরণ এ সব পন্হে পাওয়া যায় । 

এর চেয়ে বেশি কি আর কিছুই বলা যাবে না ? এটাই শুধু বলতে পারি যে ভারতের 
সীমাবদ্ধতায়, আমাদের সমস্ত মৃলাবোধ যেখানে ধংস হয়ে যাচেছ, আমাদের সমস্ত 
ব্লাজলৈতিক ও সামাজিক শক্তি যখন জমাট বেঁধে গেছে, আমাদের লেখকদের দায় তথ্বন 
দারুণ কঠিন । আমাদের সংগ্রাম যতই অগ্রসর হবে, নল্দনতাজ্িক র্লূপ আমরা যতই 
আয়ত করব, যতই আমরা একসলিষ্ঠ হয়ে উঠব, ততই আমাদের মধ্য থেকে জেপে উঠবে 
মহান এক সাহিতা-_ এ সিশ্ঠা দিয়েই কেবল আমরা শৈল্পিক প্রতিভাকে পচ্ছল্দয়ত পড়ে 
নিতে পারব এবং বিষ্য়বস্ত্তর চাহিদা মোটামুটি মেটাতে পারার মত সাহিত্য সুষ্টি 
মা বা Cael s0cuc Titik tebe coeds Slane citiateonie: SUNROOM 
সরঞ্জামের সীমা ও মর্ম সম্প্রসারিত করতে পারি, এবং আশা করতে পারি যে এ সব 
বাস্তবতার নিবিড় উপলাব্থ্ব ভাবিষ্যতে সাহিত্যের ইাতিহাসকাবদের মধ্যে আপ্রহ সঞ্চার 
করতে পারবে। 

এর থেকে বোকঝ্সা যায় না যে সুজনশীল শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রপের সব প্রক্রিস্মা শিখিন্প 
করা হয়েছে, সব সমালোচনা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে । এব পেকে কেবল সমাল্দোচনার 
মান পরিবর্তন বোব্সায়, যে মান আমরা গ্রহণ করেছিলাম বিষয়গত. ভাববাদী, বাক্তিবাদী 
অনুযায়ী কোন সাহিত্য 'অক্কাচকর"' প্রালেতারিয়োত শিরাযাগানানা, সুতরাং. প্রলেতারিয় 
সাহিত্য "'অরুচিকর"') কি না এই দুল্টিভঙ্গি অনুযায়ী তা খেয়ালখুশিয়ত বিচার করা 


















হপ্পস । 


“জীবনধারণের বস্তগত উপকরণ উৎপাদনের পদ্ধতি সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
মননশীল জীবনের সমস্ত প্রক্রিয়াকে শিয়ন্্ণ করে । মানুষের চেতনা তাদের অস্তিত্বকে 





করে । বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌছে সমাজের বস্তগত উৎ্পাদিকা efit 
সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদক সম্পকগুলির, অথবা বিধিবদ্ধ ভাষায় এগ্ুলিকে যা বলা হয়, 
অর্থাঞ্থ এর আগে যে সব সম্পত্তি বিষয়ক সম্পর্কের মধ্যে উৎ পাদিকা শক্তিপুজি পড়ে 
উঠছিল, সেগুলির দ্বন্দ উপস্হিত করা হয় । উ্পপাঁদকা শাক্তপ্রলির বিকাশের রূপ 
থেকে এ সব সম্পর্ক উক্ত শজিপ্রালির শঙ্খল হয়ে দীড়ায় । এরপরই শু হয় এক সমাজ 
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মাক্সীয় তত্ত্বের এই মূল বক্তব্য আজকাল আলোচনার মধ্যে বেশ চাল হয়ে গেছে । 


কিন্ত আমাদের অপদার্খ আনুশ্চা নিকতাবাদীদের সারলায, আমাদের মামি 
সমাজতাত্তিকদের হৈচৈ-এর ফলে আমাদের সমালোচনার মধো গৌড়ামির লক্ষণ ফুটে 
ওঠে । আর প্রতিক্রিয়া তাই খুব সহজেই সাহিতোর প্রতি আমাদের সমগ্র দ্বন্টিভঙ্িগিকেই 
কৃত্রিম বলে নস্যাৎ করে দেয় । আমাদের সংগ্রামের প্রারম্ভিক পায়ে দেশের 
বাদ্ধিজীবীদের দায়িতু এত বেশি যে সস্তা সরলীকরন্ক এবং সংবেদনবাদের বিরুদ্ধে 
সতর্ক খাবনতেই হবে । 

এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয় 
শোষণকারী সমাজগ্রল্িতে সাহিতা বিকাশের জটিল ও স্ববিরোধী প্রকৃতিকে যথেষ্ট 
ব্যাপকুডাবে ব্যাখ্যা করা । বিশেষ করে নতুন সমালোচনার বেশির ভাগ শব্দ নিয়েই যখন 
সমকালীন আলোচনায় তীব্র বিতর্ক হচ্ছে তখন ত এটা সম্ভবই নয় । কিন্ত সাহিতোর 
সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে মাস্লসীয় লেলিলীয় বস্ত-বাদের জালতত্ব উপরোক্ত উদ্পধাতি 
খেকে বেশ পরিচ্কার হয়ে ওসে । মনস্তাত্বিক পরিভাষায় বিষয়টি আবার প্রকাশ করতে 
পাতিফলন কেবল লিজ্ক্িয়ভাবে হয় না। বরং, তথ্য উপলব্ধির সঙ্গে বৈষম্যের পক্রিয়া, 
নির্ধারণ ঘটে, বাস্তবতার অবধারণ হয় । এই যয়াখে বাস্তবতা বলতে কেবল সে তথ্য 
বোব্সায় লা, যে তথ্য কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রতাক্ষ গোচর হয় । বরং বোঝায় প্রতাক্ষ, 
অনুভ্ত স্মৃতিতে উদ্ভাসিত অভিক্ততার সমগ্র জটিল ব্যাঞ্তিটাই । 

অবধারপার এই তত্ব কেবল বিশ্লেষণের জন্য বিমূর্ত বিশ্লেষণ লয় । বিভিন্ন 
ভাবাদশের প্রতি নতুন এক দুল্টিভঙ্গি নির্দেশ এই তত্ব খেকে পাওয়া যায় । এই তত্ব 
খেকে আমরা পাই এমন এক প্রণালী যার দ্বারা আমরা যে কোন কালের সমাজ, 
বাস্তবতার ভাবাদশগত প্রতিফলনের গোটা পদ্ধতিটা বুঝতে পারি । বিশেষ সেহ 
OE HE শ্রেণীতে সমস্ত ধরনের দ্বন্দ এবং শেণী স্বাঙ্ধ সহ তৎকালীন এ 

সমাজ বাস্তবতার পাশাপাশি এই ভাবাদ্শকে উপস্হাপন করলেই এই বোধ আসে | 

সাহিতা সম্পর্কে লেনিনের নৈমিত্তিক প্রবন্ধ ও টীকা ইত্যাদি এই প্রণালীর উদাহরণাঁ । 
এবং এই সব প্রবন্ধ, টীকার মধ্যে যে দ্রশ্টিভঙ্গগ ফুটে ওঠে তা নিছক সমাজতাত্বিকের 
এবং শখের সমালোচকের দুন্টিভঙ্গির চেয়ে পুথক । কারণ শেষোক্ত দুন্টিভঞ্গি 
অনুযায়ী যান্পসীয় সমালোচনা থেকে যেখানে লেখক কোন শ্রেণীর লোক এই প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়া যায় বলে মলে করা হয়, প্রথমোক্ত দুম্টিভঙ্িগ অনুযায়ী সেখানে কোন লেখকের 
ব্লচলার শিল্পপত মান বিচার করা হয় লেখক ইহতিহাসেন্র যে সময়ের মানুষ সেই যুগের 
সঙ্গে, যে পরিবেশে তিনি কাজ করতেন সেই পাব্রিবেশের সঙ্গে, ভার জীব কালে যে সব 
সামাজিক সমস্যার সমাধান জক্রি হয়ে উঠেছিল সেগুলির সঙ্গে, সে যুগের বিভিন্ন 
শেণীর মধ্যে বিরাজমান নালা সম্পর্কের সঙ্গ, তাছাড়া লেখকের অনুধাবন শক্তির 
গভীব্রতান্র সঙ্গে এবং তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধির 
প্রগাঢতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে । এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তবেই আমরা 
বালজাকের দ্বন্দ্ব বুঝতে পারি । প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার যুগের 
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সমাজ বাস্তবতার যখার্ধ ছবি ফটিয়ে তলতে পেরেছিলেন। আমাদের ঘরেও এই 
উদাহরণ আছে £ মধ্যযুগের ধর্মপ্রচারক, কবি ও সমাজ সংসক্কারক__ কবীর, নানক, 
জকান্লাম ইত্যাদি । 

নিস্পৃহ বুদ্ধিজীবী এবং শখের সাহিতারদসিক এই জাতীয় সাহিত্যিক সমালোচনার 
মধ্যে দেখতে পাবেন সামাজিক প্রয়োজনের সাময়িক তাগিদের কাছে চিরন্তন মুল্য 
বোধের সত্য, শিব ও সুন্দরের পরাজয় । প্রখ্যাত ফরাসি উদারুনৈতিক বুম্ষধিজীবী স্বাসয়ে 
জঙ্পিয়েল বেন্দা তার ‘লা ভ্রাহিসৌ দে ক্্রার্কস' গ্রচ্হে লেখকদের গালাগালি দিয়েছেন কারণ 
তারা জাতীয় ও শ্রেনী স্বাথ্থে নিজেদের বাবহৃত হতে দেয় । বামপন্হীদের তিনি কিন্তু 
সমর্থন করেছেন কারণ তিনি মনে করেন যে সত্য, ন্যায় ইত্যাদি পরম বিশ্বাস এবং 
'ডিন্সারেশন অব দা র্রাইট্স অব ম্যান'(মানুষের *আধিকার্ সম্পর্কিত ঘোষণা)-তে 
অন্তৰ্ভুক্ত সমস্ত নৈতিক মৃল্যবোধ আজ ফ্যাসিবাদের হাতে বিপন্ন । সংগঠিত বামপল্হী 
দলগুলিহই আজ বলিম্তভাবে এ সব মৃল্যবোধকে রক্ষা করছে । 

আমি মনে কারি পর্রিবর্তনশীন্স সমাজে ব্যাক্তর ভূমিকা বিশ্লেষণমূলক লা করার 
ফলেই সমাজে ব্যক্তির ভূমিকার ক্ষেত্রে অসংখ্য ভুশ বোন্াবুকির সূল্টি হয়েছে । ব্যক্তি ও 
বাক্তিস্বাতল্ত্যাবাদীর মধ্যে যে একটা পাখক্য আছে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে 
তত্ত্বের কচকচিতে বিশ্বাসী পণ্ডিতেরা তা মানেন না । ব্যক্তি আর সমাজ পরস্পর 
সম্পর্কিত, সমাজ ছাড়া ব্যক্তির কথা কল্পনা করা যায় না; সমম্টিকে বাদ দিয়ে বাক্তির 
কথা ডাবা যায় না, কারণ ব্যক্তি সমচ্টিরই অঙ্গ; ব্যক্তিস্বাতন্দ্যবাদী সমাজের সম্পূর্ণ 
বিপরীত, সে উৎকেন্দরিক । 

“অন গার্ড ফর দা সোভ্ডিয়েত ইউনিয়ন" বইয়ে রিপ্লাই টু আন ইনটেলেকচুয়াল" 
প্রবন্ধে গোর্কি বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কের দুন্টিকোপণ থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ন্রাবার্দীকে খুব 
সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন । গোর্কি লিখছেন £ “ব্যক্তিগত সম্পান্ত"" 

স্তস্বাতন্লাবাদের উৎস । যুগে যুগে মানুষ সমম্টি গড়ে তুলেছে, আর সব সময়ই ব্যক্তি 
এ ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদী) একটা না একটা কারণে সরে দাড়িয়েছে, সলহ্মম্টি খেকে 
এবং সেই সঙ্গে বাস্তবতা খেকে বেব্রিয়ে এসেছে, অথচ নবীনের আবির্ভাব যে সবদাই 
ঘটছে এটাই হল বাস্তব | সে তার নিজস্ব অল্ল্য, অতীন্দুয় এবং দুবোঁধ্য দেবতাকে 
সৃষ্টি করে চলেছে, স্বাধীনতা ও ক্ষমতায় ব্যক্তির অধিকার সমর্থন করার উদ্দেশোই এই 
দেবতাকে বানানো হয় । অতীন্দুয়বাদ এক্ষেত্রে অপন্রিহাধ়, কারণ নিরঞ্কুশ শাসনে, 
“স্বরতন্ন্ে ব্যক্তির অধিকার যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না । ব্যাক্তস্বাতন্ত্যবাদ তার 
দেবতাকে সর্বশক্তিমান করেছে, অসীম জ্ঞান ও অনন্ত মেধার আকর করেছে । মানুষ যে 
সব গুণের অধিকারী হতে চায় বাত্ি্বাতন্ত্রাবাদের দেবতার উপর অপণ করা হয়েছে 
সেই সব গণ, অথচ এ সব গুণ কেবল সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমজাত বাস্তবতা থেকেই বিকাশত 
হতে পারে । এই বাস্তবতা কখনই মানুষের মনের লাগাল পায় না, কারণ যে মন এই 
বাস্তবতা স্রম্টি করে সে মন সর্বদাই ধীরে ধীরে নিজেকে সংশোধন করেই চলেছে ! এটা 
যদি না হত, বাস্তবতা তাহলে মানুষকে সম্তম্চ করতে পারত, আর সন্তোষ ত' মনের 
শিল্ক্রিযস অবস্হা । মানুষের অফুরন্ত ও মেধাযুক্ত ইচ্ছাশক্তিই বাস্তবতা সুন্টি করে । 
বাস্তবতার বিকাশ কখনই অবরুদ্ধ হবে না ।”' 

আমাদের সমাজের বর্তমাল উত্তরণ পর্যায়ে বুশ্খিজীবী কেন বাস্তবতার সঙ্গে তার 
সম্পর্কের সমস্যা সহজে সমাধান করতে পারে না, উপরের উদ্ধ্রাতি খেকে তা স্প্ট । 














যেমন, ব্রশ্তিজীবী প্রায় শয়ই তার নলিজেব্র মনস্ততুগত ও নীতিগত উদগ্র সংস্কারের 
প্রন্টিকোপ খেকে কোন সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনকে এমন নিশ্চল বলে ধরে নেয় 
যা সতত অপসূয়যান বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে না; সংগঠনকে সে একটি মানুষ 
ও একটি চিন্তাধারার ব্যাপার বলে মনে করে, বিপদের মুখোনুখি হয়ে কিচু করার 
উদ্দেশ্যে একত্রিত বহু বাক্তির সমন্টি বলে মনে করে না_লিজ লিজ চেতনা-শক্তির ধারা 
অনুষাম্মী বাস্তবতার জন্য এসব ব্যক্তির অনুসন্ধান বিভিল মাত্রার এ্রতিহা ও 
উত্তরাধিকার দ্বারা প্রভাবিত হলেও এদের অনুভূতি ও চিন্তাধারা হয়ত সবাঁশে এক 
নাও হতে পারে। ৬ 

ম বেন্দা একজন বাক্তি এবং একটি দলের মধো সম্পর্কের প্রকৃতি বোঝেন । 
ফ্যাসিবাদের বিরুম্ধে সংস্কৃতির সপক্ষে যারা আজ উজে দাড়িয়েছে ভদারলোতিক 
হিসাবে তিনি তাদের সকলের সঙ্গেই হাত মিলিয়েনেন, আমাদের দেশে যেমন রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর আজ বাক ও মতামতের স্বাধীনতায় আমাদের অধিকারের সপক্ষে, স্বাধীনতা, 
শান্তি ও সংস্কৃতির সপক্ষে সংগ্রামে আমাদের সঙ্গ হাত মিলিয়েছেল । বুদ্ধিজীবীরা যে 
সব মৃল্যবোধকে এতকাল সমাদর করেছেন, যেমন উপচিকাঁষা, প্রীতি, শুভেচ্ছা, সদাচার, 
মনুষ্যত্ব ইত্যাদি, আজ সংস্কৃতির এই মুহূর্তে সংগঠিত বামপন্হী দল গুলিতে যারা যোগ 


আলোকপ্রাপ্ত অনুভূতি যোটকু আমাদের মধ্যে এখনও অবশিষ্ট আছে, তারা সেগুলি 


আকড়ে ধরে থাকতে চান । পুরনো মুলাবোধ বা প্রধান পুধান গুণ যাতে কেবল বিমূর্ত বা 
হুড়ান্ত পরিণতি বলে গণ্য না হয়ে আমরা যে পরিবর্তনশীল সমাজে বাস করি এবং যে 
সমাজকে আমরা বদলাতে চাই সেই সমাজের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে গণ্য হয়, 
এই দাঁড়ায় না যে আমাদের কোন নীতিজান নেই । সতন্াং প্রগতি লেখক সঙ্ঘের 
পতাকাতলে আমরা গড়ে তুলেছি ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকতম সংগঠন । যে 
লেখকরা নিজেদের দ্বক্টিভঙ্গর ক্ষেতে ফারাক খাকা সত্ত্বেও. দাশলিক, ধর্মীয় এবং 
সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিজেদের দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও, অতীতের, নব সংস্কৃতির 
যথাযথ সমালোচনার মধ্য দিয়ে, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও বিকাশের সপক্ষে 
এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনে যোগ দেয় এ সংগঠন তাদেরই নিয়েই গড়ে উঠেছে । এই সঙ্জে 
পণ্ডিত, কবি, গুপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং সাধারণ পাঠক সকলে একাবদ্ধ হয়ে 
গণতান্ত্ৰিক আদশে, এবং ভাব্রতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
স্বাধীনতায় আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চালাচ্ছে । শোষিত একটা দেশের 
লেখক হিসাবে, এমন এক প্রজন্মের মানুষ হিসাবে যে প্রজন্ম সত্যিসতাই ধনতল্তের 
অবক্ষ-্ন দেখেছে, বহু পূর্বে নিম্পন্ন এক বিজয় অভিযানের ফল ভোগ করেছে, যদিও 
আমাদের স্বাধীনতার আকাতক্রাকে ধীরে ধীরে কটিলভাবে দমন করার মধ্য দিয়ে সে 
যুদ্ধ আজও আমাদের বিরুদ্ধে চলছে, সমাজ ব্যবস্হার পুর্ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করছেন এমন মানুষ হিসারে, সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তির বৈজ্ঞানিক ও বস্ভগত অনুসন্ধান 
কর্তব্য হয়ে দাড়ায় । যে সব পশ্চাদ্‌গামী কুসংস্কার, গৌড়ামি ও পক্ষপাত আমাদের 
জাতীয় ও সামাজিক মুক্তিকে রোধ করছে, উক্ত কর্তব্য পালনের ফলে সেগুলি আমরা 
বাতিল করতে পারব, মিথ্যা অযৌক্তিকতার কঠিন আবরণে ঢাকা পড়ে যাওয়া 
আমাদের চিন্তাকে এভাবে মুক্ত করতে পারব ॥ এই একোর উপর জোর দিতেই হবে । 





প্রগতি সংস্কৃতি আল্দোলম ১৪ 





তিন 

রস, 
ns এ কি 
iE > 


সিন 


এটা খুবই প্রক্তুপৃর্ণ যে আমাদের সভাতাকে রক্ষণ করার উদ্দেশ্যে জীবনের মৌলিক 
সমস্যাদির প্রতি আমাদের মধ্যে নানা ধরনের দুশ্চিভঙ্গির অস্তিত্ব সত্ত্বেও. শ্রেণী. 
ধর্মবিশ্বাস ও পদমর্যাদা নিবিশেষে আমাদের সকলকেই এক্যবদধ হতে হবে। কারূপ 
আমরা যদি আমাদের সভ্যতাকে ধূংস হতে দিই তবে স্বাধীনতার রেশটুকুও আর 
আমাদের থাকবে না, অথচ এটুকু না থাকলে আমরা আলোচনা, সমালোচনার মধ্য দিয়ে 
আমাদের নানা আদর্শকে ঢেলে সাজাতে পারব না, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে 
বিকশিত কর্পতে পারব না । আমরা যদি একবার নিজেদের চূর্ণ হতে দিই এবং আমাদের 
অতীত সংস্কৃতির একটা মিখ্যা পরিচয় হীনভাবে মেলে লিতে বাধ্য হই, অথবা 
ধোকাবাজির্ ফলে আমাদের শিল্প ও সাহিতোর সরকারি দুক্টিডভঙ্গির শ্রেস্ততু 
নিজেদের অজ্ঞাতসারে মেনে নিতে দিই (অতীতে যেমন আমরা মেকলে-র কুখ্যাত শিক্ষণ 
বিষয়ক বক্তবোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্হার মধ্য দিয়ে যুগের পল যুগ 
ধরে নিজেদের শিক্ষিত হয়ে উঠতে দিয়েছি__মেকলে-র এই বক্তব্য অনুযায়ী আমাদের 
চিরায়ত সাহিতোর যোগ্য স্হান হল বাজে কগজের ঝুড়ি, আর আমাদের ভাষাগুলি 
আমাদের মাতুভাষা হওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত); চীন, স্পেল ইত্যাদি স্হানে যুদ্ধ পরিস্হিতি 
জনিত এবং গত দেড়শ বছর ধনে আমদের জাতির অস্তিতের বিরুদ্ধে অদ্রশ্য যুদ্ধ 
চালিয়ে যাওয়ার ফলে উদ্ভুত জটিল অবস্হার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে আমরা যাঁদ 
এখন আমাদের সমস্ত সম্পদ একত্রিত না করি; আমরা বৈজানিক, ছাত্র, লেখক, শিল্পী, 
শিক্ষানিদনা যদি একত্রিত না হই তবে আমাদের আরও দীর্ঘদিন দাসতু করতে হবে এবং 
তার ফলে জাতি হিসাবে আমাদের সত্তা ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে অবল্ুস্তির পথে এগিয়ে 
যাবে এবং পাঁরণামে সবাই তার কথা ভুলে যাবে । 

সমস্ত সংস্কৃতিবান শক্তির এই এক্য আমাদের দেশে যে কোন সাংস্কৃতিক 
জাগরণের সৃচনা । 

আমি আবার বলতে চাই, এ ধরনের সাংস্কৃতিক জাগরণ কেবল ভারতবর্ষে আমাদের 
ভীীবলের প্রয়োজনে নয় বিশ্বসংগ্রামের প্রয়োজনের তাপিদেও চাই-_ ইউরোপে 
ফ্যাসিবাদের ক্রমাগত সফল অভিযানের ফলে যতটা ভাবছি তার চেয়ে অনেক বেশি 
বাস্তব রূপে আমরা প্রভাবিত হচ্ছে । 

১৯৩৫ সালে পারিতে ম্যাস্সিম গোর্কি, আদে জিদ, ই.এম ফস্টার, আছে মালরো 
প্রমুখের উদ্যোগে আহৃত বিশ্ব লেখক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পঠিত হয় "ইন্টারন্যাশনাল 
এসোসিয়েশন অব রাইটার্স ফর দা ডিফেন্স অব কালচার এগেনস্ট ফ্যাসিজম" 
(ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংস্কৃতির সপক্ষে আন্তর্জাতিক লেখক সঙ্ঘ) আধুনিক 
পৃথিবীতে লেখকরা যে ভূমিকা পালন করতে পারেন সে সম্পর্কে নতুন এক সচেতনতা 
আনা এই সম্মেলন থেকে লাভ করেছেন । নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা, নিজেদের 
অর্থনৈতিক স্বাৰ্থ ব্রক্ষার্থে লেখকদের সংগঠন গড়া, এবং ফ্যাসিবাদী আক্রমণে নির্বাসিত 
লেখকদের সাহায্য দেওয়া ইত্যাদির ভিত্তিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠল তার চারপাশে 
সমবেত হলেন পৃথিবীর প্রায় সব বিখ্যাত লেখক । ইউরোপে এই আন্তর্জাতিক সম্মঘের 
লানা জাতীয় শাখার মাধ্যমে এবং লীগ অব আমেরিকান র্াইটাস, লীগ অব লেফট্‌ 
ল্লাইটার্স ইল চায়না এবং ইন্ডিয়ান প্রপ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন ইত্যাদি উক্ত সত্যের 
স্বীকৃতিপ্রা্ত সংগঠলের মাধ্যমে এরা সঞ্ঘবম্ধ হয়েছেন । 

ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর দা ডিফেন্স অব কালচার-এর দ্বিতীয় সম্মেলন 
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বসল লণ্ডনে (১৯-২৩ জানব ১৯৩৬)। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করার 
সম্মান আমার উপর অর্পিত হল । ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের জন্ম থেকে আজ 
পর্যন্ত কতটা কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে আমি এ সম্মেলনে একটি প্রতিবেদন পেশ 
করলাম । 

ফ্যাসিবাদের শিকার যাঁরা হয়েছেন তাঁদের সাহাধ্যার্থে একটি অভিযান প্রথম 
সম্মেলনে সংগঠিত হয়েছিল | সেটি ছাড়াও লণ্ডন সম্মেলনের মৃল উদ্দেশ্য হল 
সংস্কৃতির সপক্ষে আরও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা । বিশ্ব সংস্কৃতির একটি 
বিশ্বকোষ প্রণয়নের পরিকল্পনা করা হল এবং আম্মাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার 
যৃল্যায়নের যথাযথ উপায়ও আলোচিত হল । 

ফরাসি প্রতিনিধি দলের মা এতিয়েমবূল উদ্বোধনী অধিবেশনে বিশ্বকোষের 
ক্লপরেখাটি উপস্হিত করেন । তিনি বল্তেল, লেখকরা অতীত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী 
এবং তারা প্রাকসশঃই ধরে নেন এই সংস্কৃতির সবটার উত্তরাধিকার তাদেরই থাকা 
উচিত । কিন্ত সংস্কৃতিকে একটা আর্থিক ব্যালাল্স-শিটের সঙ্গে তুলনা করা যেতে 
অভ্যাস হল আমাদের উত্তরাধিকারের সম্পদ ও দায়ের মধ্যে কোন পার্থকা করেন না। 
অথবা, তারা যদি পাখকা্য করেনই, তবে সেটা তারা করেন তাদের ব্যক্তিগত দৃল্টিভাঁঙ্গ 
অনুযায়ী । এতিয়েশ্বল হেনরি মাসি-র উদাহরণ দিয়েছেন । মাসি-র মতে চতুর্দশ 
লুইয়ের যুগে মানুষ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল | এ তত্ত্ব খাড়া করার 
ফলে ভলতের, মন্তেস্কু, দিদেরো-ব্র মত লেখকদের তিনি যে একেবারে খারিজ করে 
দিচ্ছেন তাতে তাঁর কোন দুশ্চিন্তা আছে বলে মলে হয় সা. কিন্ত মাসি একেবারে প্রলাপ 
বকুচছেন। অতীতের সাংস্কৃতিক এতিহোর পুরোটাই মেনে নিয়েছেন বলে দাবি করেও যে 
লেখকরা কাধত £ নিজেদের পচ্ছন্দমত বাছাই করে নেন, এতিয়েশবল বলছেন আমরা 
তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে প্রকৃত মুলাবোধে মাপকাঠিতে পছন্দ তিক করে 
আমাদের চাহিদা অনুযায়ী বেছে নিতে চাই । 

আমাদের বাছাইয়ের মাপকাঠি ছিল এক ধরনের মানবতা, সম্ভবতঃ নব মানবতা । 
মানবজাতির কাছে যা ছিল মুল্যবান তাকেই ম্বল্বান মনে করেছি । আর এই লব 
মানবতার ব্যাখ্যা ও উদাহরণ বিশবকোষেই পাওয়ার কথা, তাতে মানুষের জানের সব 
হওয়ার কথা । 

বিশবকোষটি অনন্য হওয়ার কথা ছিল এই কারণে যে আমাদের সাংস্কৃতিক 
উত্তরাধিকার খুঁজতে গিয়ে আমাদের কেবল পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে আবদ্ধ না থাকলেও 
চলত | এটা প্রায়শঃই ধরে নেওয়া হত যে অতীতের সংস্কৃতি হল পাশ্চাত্য, প্রীকো- 
রোমান সংস্কৃতি, কিন্ত্ত প্রাচ্য সংস্কৃতির সাহায্য নিতে হবে, প্রাচ্য দর্শন ও সংস্কৃতি থেকে 
যা কিছু মৃলাবান তা গ্রহণ করতে হবে । পাশ্চাত্য লেখকরা খ্বীস্টিয় ভাবাদশের গণ্ডির 
মধো বাস করতেন, এবং বাক্তিগতভাবে তারা কেউ কেউ এটি বাতিল করলেও এই সত্য 
তারা এড়াতে পারতেন লা যে পশ্চিমের দর্শন আসলে শ্রীস্টিয় ভাবাদর্শই । মানুষ পাপী- 
এই তত্ত্বের উপর তা দাঁড়িয়ে আছে। পাপ ও হতাশার মধ্যে মানুষের জন্ম; জানান্বেষণ 
করতে গিয়েই মানুষ পাপ করছে । কিন্ত্ত প্রাচ্যের দিকে মুখ ফেরালে আমরা মানুষের এবং 
জানের সঙ্গে তার সম্পর্কের সম্পূর্ণ পৃথক একটি ধারণা লাভ করি । বদ্ধ নামটির মধ্যে 
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দিয়েই যেমন এ ধরনের নীতি প্রতিফলিত-__গৌতম যেদিন প্রথম জানালোক পেলেন, 
জগতকে যেদিন প্রথম বুঝতে পারলেন, সেদিন তিনি বুদ্ধ, আলোকের সন্তান হলেন । 

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে দ জলিয়েন বেন্দা এমন এক অবিচল 
অন্তর্দল্টি সহকারে বক্তব্য পেশ করলেন, আছে মালরো-র সংস্কৃতির উত্তরাধিকার 
রা বা Ean গ্রহণ করার কথা বললেন এবং বললেন যে তলস্তয়ের 
'ওয়ার এণ্ড পিস" এই পদ্ধতিতে লেখা । 


বিশ্বকোষ ধরনের গ্রন্হ রচনায় এইচ জি ওয়েন্সস্_এর অভিজ্ঞতা বিরাট আর আমন্রা 


সেটা হয়ত কাজে লাগতে পারতাম । কিন্তু তাচ্ছিল্য ও অহঙ্কার দেখিয়ে 
পারিকল্পনাটিকে তিনি পাত্তাই দিলেন লা__এমন সব বাস্তব অসুবিধার পাহাড় তৈরি 


করলেন যা ডিঙানো আমাদের অসাধ্য । সংগঠনকে যে বিরাট অসুবিধার সম্্খীন হতে 
হবে তিনি সেটার উপর গুরুত্ব দিলেন এবং হিসাব করে বললেন এর জন্য দরকার হবে 
৩০,০০০*০০০ পাউন্ড অথাৎ তিনটে ব্যাট্ল্শিপের দাম । তাছাড়া ইংলশ্ডের 
মন্টেগু স্লেটার এবং ক্যাথারিন কার্সওয়েল এ বিষয়ে সোৎসাহে সাড়া দিলেন । 

বিশ্বকোষ রচনা যে সবচেয়ে বড় কাজ, ভারতবর্ষের দ্ষ্টিকোণ খেকে এ ব্যাপারে 
কোন সংশয় ছিল না। কারণ, আমি হ্াতিপূবেই দেখাতে চেস্টা করেছি যে গত একশ" 
দিকই বাস্তবের আলোকে কখনই বিচার করা হয় লি। বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করার 
ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস কিভাবে বিকৃত হয়েছে ভিনসেন্ট স্মিথের বই তার উদাহরণ, 
আর সিপাহী বিদ্রোহের ফলে রাস্কিন এমনই ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন যে গোটা ভারতীয় 
ভাস্ক্কে তিনি চবির পুডিং বলে বণনা করলেন । সাম্সাজাবাদী শ্বীস্টিয় শিল্প 
সমালোচনা একটি নমুনা নিচে দেওয়া হল, ইতস্তত ৪ পড়তে পড়তে হঠাৎই এটি দেখতে 
পেয়েছি । এক ইংরেজ কৈলাস ব্রীতিতে গড়া একটি মন্দিরের বর্ণনা করছেন। তিনি 
লিখছেন ও 

শিবের উদ্দেশে উৎ্সর্গীকৃত £ বিষ্ণু এবং সমগ্র পৌরাণিক দেবমন্ডলীর মূর্তি দিয়েও 
মন্দিরটি ঘেরা । এর ভাস্কর সারগ্রাহী সোমনাথ ধারার প্রাধান্যর সাক্ষন বহন করছে, 
পয়াণ দিচ্ছে যে এ সময়ে নৈতিকতার অধঃপতন হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে লিঙ্গায়ৎ 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলঃ পোৌত্তলিকতার অন্ধকারে লির্জিত এবং পুতল পূজার 
অনুপ্রেরণাজাত কামভাবে আক্রান্ত জনগণকে চূড়ান্ত ধুংসের মুখ থেকে রক্ষা করার 
উদ্দ্দে শো বাইরের প্রভাব তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল । কল্পনা 
কৌশলের ঘাটতি না থাকা সত্বেও হিন্দু শিল্পী কিন্ত তার চরিত্রের অস্টতা উদ্ঘাটন না 
করে পারে নি, শ্বীস্টিয় ধর্মের আলোক যারা পায়নি এ ধরনের অন্যান্য জাতির শিল্পীরা 
এই একই কাজ করেছে । ইসলামের তরবারি পুতুল পূজা বন্ধ করতে না পারলেও জনপপ 
এবং তাদের সর্দারদের মলে করিয়ে দিল যে মন্দিরে মন্দিরে উৎসব ও লৃতোর ব্যভিচার 
এবং অর্থহীন মন্ত্র জপ করা ছাড়াও করার মত কাজ আরও আছে | আন্র নির্মম যোম্খারা 
বুঝিয়ে দিল যে তাদের দেবতারা প্রকৃত সাহসী অথচ নির্মম লোকদের কোন কাজে 
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আসবে না, বা এ সব দেবতার হীলববীষ উপাসকরা এদের সঙ্পে পেরে উঠবে না।” 

আমার মনে হয়েছিল বিশ্বকোষ রচনার ফলে ভারতবর্ষের সামনে এক অনন্য সুযোগ 
আসবে । কারণ এই প্রথম একটি পল্রিকল্পনা আমরা পাচ্ছি যার মাধামে আন্তর্জাতিক 
আলোচনায় আমরা অবদান রাখতে পারি । এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষে 
এমন অনেক তরুণ পশ্ডিত আছেন যারা এ দেশের ভেতন্প থেকে দেশকে ব্যাখ্যা কলার 
কাজটা সমাধান করতে পারেন । বিভিল্ল ভারতীয় ভাষায় বিশ্বকোষ রচনার কাজে হাত 
দেওয়ার ব্যাপারে কোন বাস্তব প্রস্তাব আমি দিতে পারিনি, সেটা পরে করা যাবে; 
ইতাবসরে ইংরাজিতে লেখা বইটি দিয়েই আপাততঃ কাজ ভালই চলবে । 

এই সময়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হল, প্রাক্তন জেনারেল ফ্কাষ্কো আন্তর্জাতিক 
ফ্যাসিবাদী চক্রান্তের প্রধান হিসাকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের পিঠে 
ছুল্রি মারল, সময়টা ছিল ১৬ জুলাই ১৯৩৬ (রানি) । সুতরাং বিশ্বকোষ রচনার 
পরিকল্পনা তখনকার মত স্হগিত রাখতে হল রীনা নাদাল রিনা 
কারণ, কিল্ড সরা বুঝলেন হে পৃথিবীতে ধনতল্য তার মৃত্যু সংগ্রামের শেষ দশায় 
বক্তশিপাস ফ্যাসিবাদ হিসাবে আতমপ্রকাশ করছে, লেখকের কর্তব্য সেখানে দ্বৈত, 
তাদের কাছে এতিহাসিকভাবে সত্য । একজন লেখক দক্ষ শ্রমিক মাত্র, তিনি তার কাজ 
সম্ভাব্য সবচেয়ে সঠিক উপায়ে সম্পল করেন । লেখক একজন সাধারণ মানুষ, যিনি 
তার শেণীর অন্তর্ভুক্তির উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত উন্দাসিকতা, শ্ৰেষ্ঠতা এবং 
সংস্কারের বন্ধন ছিড়ে ফেলে মেনে নেন যে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক মানুষও বটেন। 

১৯৩৭ সালের গীচ্মে গোলার আঘাতে বিদীর্প মাদ্িিদেইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়ে শন 
অব রাইটার্স ফর দা ডিফেন্স অব কালচার-এর বিশেষ অধিবেশন স্পেনের জনগণের 
সংহতি জাপলের কেবল এক প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হিসাবে আহুত হয়নি, কারণ স্পেনের যুদ্ধ 
শক হওয়া থেকেই লেখকরা তা জানিয়ে আসছেন । প্রদের কয্মেকজন যেমন ক্লাল্ফ্‌ ফন্দস, 
জন কর্ণফোর্ড এবং ক্রিস্টোফার সেন্ট জন স্পিগ স্পেনেই মুৃত্যবরণ করেছেনঃ আছে 
মালরো, রাল্ফ বেট্স্‌ পাডউইগ-ব্রেন ইত্যাদি স্পেশীয় প্রজাতন্দ্ে হয়ে লড়াই করছেন । 
আর আরও অনেক অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক, স্টিফেন স্পেণ্ডার, জবর এইচ. অডেল, 
এজেল রিকওয়ার্ড, আশেস্ট হেমিংওয়ে, জন ডস পাসস অন্যভাবে কাজ করেছেন । আমি 
নিজে কিন্ছুদিন স্পেন সরকারের অতিথি ছিলাম এবং স্পেনের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্পে কাজ 
করেছি । পরে জওহরলাল নেহরু ও, ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্মঘের সদস্য হিসাবে 
স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রের চুকে চেঞ্চে থ্ুরেছেন । 

ধনতন্ত্রের তুষ্গাবস্হার সেই সব সোনালি দিনে লেখক রাজনীতিকে কোন চিন্তাশীল 
লোকের মনোযোগ আকষপের অনুপযুক্ত বলে অবহেলা করতেন, মোটা ব্যাঙ্ক 
ব্যালাল্সের ভক্পসায় জীবন কাটানোর জনা কৰ্মশক্তি সঞ্চিত রাখতেন । আজকের লেখক 
আর তা পারছেন না, তাকে এখন ফ্যাসিবাদের বর্বরতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে । তিনি শুধু 
এ খবরই রাখেন না যে টমাস মান, আলবার্ট আইনস্টাইন ও সিগমূন্ড ফুয়েড-কে নির্বাসন 
দিয়ে ফ্যাসিবাদ স্বাধীনতাকে ধ্বংস করছে, তিনি এও জানেন যে বই পুড়িয়ে, নিষিশ্ধ করে, 
যাদুঘর, প্রচ্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয় বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে এবং ইতালি, জান্মালি ও 
জাপানের কায়দায় অনুপ্রাণিত প্রশাসনিক নির্দেশ বলে সাহিত্য সৃষ্টি করতে লেখকদের 
অনুরোধ করে ফ্যাসিবাদ সড্যতার পো্টা কাঠামোষ্টাকেই ছুর্ণ করছে । 
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নিপীড়ন ও কন্ঠরোধ আমাদের দেশের সাহিত্যে মহান একটা আধুলিক এ্তিহ্যের 
বিকাশ কিভবে ব্যাহত করেছে আমরা, ভারতীয় লেখকরা সেটা ভালই জালি । 
ইউরোপীয় দেশগুলির লেখকদের ফ্যাসিবাদের নঙ্ন রূপের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেই 
আমরা সে সুযোগ পেয়েছি । কারণ বন্দীশিবিব্র, নির্যাতন এবং পুলিসী উদ্দেশ্যে বোমা 
ফেলার পদ্ধতি নিখুঁত করেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই, হিটলার, মুসোলিলী ও জাপানি 
সমব্রবাদী সে পদ্ধাতিই পরবর্তীকালে এত কার্মকরীভডাবে প্রয়োগ কলেহে । আমাদের 
শাসকদের নিখুঁত পরিচালনায় পরোক্ষ সেল্সরশিপের মুখোমুখি দীড়িয়ে নব সংস্কৃতি 
সৃম্টির জনা আমরা যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি বিশ্বের লেপককুলের সহানুভূতির সে ক্ষেত্রে 

কিন্তু পৃথিবীর আজ আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে তার 
কতকগুলি দায়দামিত আমাদের উপর বর্তায় ৷ ভারতীয় সংস্কৃতিকে সজীব ও প্রাণবন্ত 
বাস্তব করে তলতে হলে সে দাক্সিত আমাদের পালন করতে হবে । 

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অহ্নৈতিক মুক্তি সংগ্রামের অগ্রবাহিলীর সঙ্গে, দৈনন্দিন 
কাজকর্মের ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষ হিসাবে, রাজনৈতিক মানুষ হিসাবে, আমাদের 
লিজেদের যুক্ত করতে হবে । এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ওজস্বী 
সাংবাদিকতায় সমাবিল্ট হতে পারে-___জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে এই সাংবাদিকতার 
জন্ম এবং তার মধ্যেই এর বিকাশ । কারণ, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ তৈরি 
ভাষণের সংক্ষিপ্ত, সতেজ বাক্যে আমাদের জীবনের বাস্তবতা প্রকাশ্যের মধ্য দিয়ে 
আমাদের দক্ষতাই কেবল বাড়াবে না, অলঙ্কার ও অনুকূতি ভারে জর্জারিত আমাদের 
ভাষাগলিকে কেবল চেলেই সাজাবে লা, জাতীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সতোনর সঙ্গে 
আমাদের প্রাভাহিক সংযোগও ঘটাবে, যে সব মানুষের জীবন এ সব সমস্যাকে ভেবে 
চিন্তে আগ্রহ দেখানোর বিষয় করে না তুলে ইদানিৎকার সবচেম্সে জক্ষান্নি বিষয় করে 
তুলেছে তাদের সঙ্গেও আমাদের সংযোগ ঘটাবে । 

তাছাড়া, আমাদের অতীতকে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী প্ররাতাত্বিক কৎসার কবল 
খেকে এবং অন্যদিকে আমাদের সমাজে সঙ্কীর্প জাতীয়তাবাদী প্রনো সংস্কৃতির 
মাগার চান hk Shei Ada রা রা যারা যারা ানানার টা iota 
দ্বারা অপব্যবহৃত হওয়া খেকে বাঁচানোর জন্য, পুণল্যাখ্যার মাধ্যমে তাকে আমা 
সংস্কৃতির ইতিবাচক সপক্ষতা করানোর কাজে লাগালো লিয়ে চিন্তা করতে হবে । 
মনুষাদেহ ধারী ঈশ্বরের রূপে ধর্মের অক্ষমস্ম উপর্রিকাঠামো অটুট রেখেছে যে সামন্ততন্ত্ 
জার মধ্যে বাস করে, আমাদের লানা অপ্রচলিত পথা ও বিশ্বাসের দ্বারা পাঁরবৃত হয়ে 
ভারতীয় লেখকরা, যে সব কারণে আমাদের সমাজ জীবন ব্যাহত হচ্ছে সেগুলির 
বৈপ্লবিক সমাধানের মাধামে, এবং আমাদের গ্রাম ও শহরের অন্ধকার গলিঘুীঁজিতে যে 
সমস্ত বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয়, এবং ভারতবর্ষের সাহিত্যে সবেমাত্র যেপ্রলির 
মখ দেখা যাচ্ছে, উন্নত চেতনা-শক্তি দিয়ে সেগুলি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তাদের 
সূজনশীল আকাঙ্কা পুরণ করতে পারেন । 

সমকালীন ভারতীয় লেখককে যদি উল্লেখযোগ্য কিনু লিখতে হয় তবে আর একটি 
কাজও তাকে করতে হবে । তিনি যখন তার নালা ঘাত-প্রতিঘাত ও সংগ্রামের বিবরণী 
পৃথিবীর সামনে ফুটিয়ে তুলছেন, তখন সে বিবরণী যারা পাঠ করবে, সেই জনগণকে 














প্রস্তত করার কাজে তাকে সন্রিয় ভূমিকা নিতে হবে । যে দেশকে তার শাসকরা ইচ্ছা 
করে অক্তানতার অন্ধকারে রেখে দিয়েছে, সে দেশের সামলে অন্যতম মহান কর্তব্য হল 
সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করে তোলা । নতুন মুল্যবোধ গড়ে তোলায় আমাদের প্রচেষ্টার 
পাশাপাশি আমাদের দেশের মানুষের মননশক্তিকেও সশস্ত কক্পতে হবে । হাজার হাজার 
বহর ধরে দাসতের শৃঙ্খলে আবদ্ধ জনগণের সপ্ত প্রতিভা শিক্ষা, জালালোক, এবং সেই 
জানালোক বিতরণের সংগঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের মানুষকে রাত্রির অন্ধকার 
থেকে আমাদের ইতিহাসে অড্তপূর্ব এক মহত র যুগের উস্বায় নিয়ে আসবে, পাশব 
জীবতত্ত্বে নিস্ন আমাদের জনগণের সমস্ত সুপ্ত সম্ডাধনাকে ম্বক্ত করবে এবং তাদের 
মধ্যে এমন ওক সৃজনশীল ইচ্ছা জাগিয়ে তুলবে যা আমাদের ছয় হাজার বছরের শৈশব 
থেকে উত্তব্রণ করে ব্যক্তিগত সম্পূর্ণ তার লক্ষ্যে হাজার হাজার বছরের এমন এক 
সংগ্রামের মধো নিয়ে আসবে যা অতটা মৌলিক নয় । 

মফ:স্বলে বইয়ের দোকান, ছোট ছোট গ্রচন্হালয় খুলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং 
চান্ত আন্দোলনের চাল করা সাক্ষব্রতা অভিযানে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিকে 
জনপিয্ন করে তোলা যেতে পারে। এছাড়া গণসংস্কাতি কিভাবে গড়ে তোলা যায় সে 
সম্পর্কে অভিমত দেওয়ার মত বিশেষ প্রশিক্ষণ যে সব ভারতীয় লেখকের আছে, 
ভারতবর্ষের যেটা সাধারণ ভাষা সেই হিন্দ্ুসতানি-র প্রসারে সাহাযা করার মত বিশদ 
এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা সহ তাদের এগিয়ে আসতে হবে । 

আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিতাগুলির গ্ররুত্বের উপর জোর দিতে হবে । আধুনিক ভাষার 
পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার মত ক্ষমতা গজরাতি ও বাঙ্লা, তামিল ও মারাঠি, পাঞ্জাবি ও 
পূস্তর আছে । যে সব জাতি এ সব ভাষায়, বা এ সব ভাষা সংশ্লিন্ট নানা উপভাষায় কথা 
বলেন, তাদের প্রকৃত উত্তরাধিকার উপরোক্ত বিবিধ ভাষার মধ্যে নিহিত । যে সংগঠন 
আমরা গড়ে তলতে চাই তার সম্পর্কে আমাদের যদি আস্হা থাকে তবে খুব সংক্ষিপ্ত 
সময়ে বাপক সাহিত্য কিভাবে গড়ে উঠতে পারে, রুশিয়ায় সংখ্যালঘু সংস্কৃতিগুলির 
বিকাশ সে সম্পর্কে আমাদের আঞশ্চলিকতাবাদীদের কাছে দুল্টান্ত হয়ে থাকবে । 

শব্দ -বিক্তানের সরূলতম পদ্ধতি আয়ত্ত করে সাধারণ এবং আঞ্চলিক উভয় ধরনের 
সমাধানের পল্হা বলে মনে হবে । ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ সার জর্জ গ্রিয়ারসনল বা শ্রী. 
জে বি ফার্যের সস্সা অনুযায়ী হইন্দো-রোমান লিপি নিয়ে একটি ক্ষদ স৬্কলন প্রকাশে 

আরও. অনেক বাস্তব কর্মসূচি আছে, সেগুলির মাধায়ে ভারতীয় লেখকরা ব্যক্তিগত 
ভাবে বা পরস্পরের সহযোগিতায় কর্মসূচি রূপাযফ্মিত করতে পারেন । কংগ্রেস-শাসিত 
পদেশপ্রলিতে নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনা (এ সব প্রদেশে জাকির হোসেন প্রতিবেদন অনুযায়ী 
অবৈতলিক শিক্ষা চাল হচ্ছে), এ দেশের তথ্য চিত্রকে নিখুত করা এবং বাণিজ্যিক ছবির 
কলাকৌশল ও বক্তুব্যের মানের, বিশেষ করে এ সব ছবির কাহিনীর, উন্নাতি ঘটান 
ইত্যাদি কাজের জন্য যে প্রতিভার প্রয়োজন হয়, সেটা সরবরাহ আমাদের সংগঠন করতে 
পারে। আর আকাশবাণী ত' নতুন এক ক্ষেত্র উল্মোচন করেছে, হীতিযধ্যেই সেখানে সেরা 
লেখকরা ভিড় করছেন। কিন্ত, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে প্রকৃত প্রয়োজনের 
পরিপ্রেক্ষিতে এ সব নতুন বিকাশ ধারা নিয়ে কমিটি স্তরে এবং স্হানীয় সম্মেলন গুলিতে 
আলোচনা হওয়া দরকার । 











প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন ২০ 


সেক্স বাস্তবতার মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতি যাতে শিকিড পাড়তে পারে 
[ ধ্ৃংসস্তূপ খেকে এ সংস্কৃতিকে গড়ে তোলার দায়িজ পাললই একম্া 
মরা বিশ্বের লেখকবুন্দেন মধ্যে আপন আসল করে নিতে পাবব-_ 
আজ ইতিহাসেক্স তিক্ততম সংগ্রামে লিশ্ত-__সাম্বাজযবাদ, তার ষয 
ন, তার বুড়ি পিসি সাম্ন্তবাদ এবং জীবনের নব লব উল্মেষকে যারা ভ 
ক ফুটে উঠতে দিতে চায় না, ROO হিরা রিট রাস 
জলগল আজ এই সংগ্রাম করছে । 
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সুধীন্দ্ৰনাথ দত্ত 





বাংলাদেশে রক্ষণশীলতা, প্রগতিবাদ Ke 
ঞাঁতহ্যদৃষণ 


এই গ্ররুতুপূর্ণ সম্মেলনের স্হান হিসেবে আমার জন্মভ্মিকে নির্বাচিত করা হয়েছে 
বলে আমি সঙ্গতভাবেই গর্ব অলুডব করছি এবং সঙ্গতভাবেই সম্মানিতও বোধ 
করছি । সম্ভবত তা পুরোপুরি অভাবিতও নয্ম। কোন গর্রিমার 'মধা দিয়ে লয় বরং 
অবক্ষম্ম ও অপদাখতার জনাই বুলা অল্টাদশ শতকের হুইপপন্হী (রক্ষণশীল) এবং 
তাদের উত্তরসূরী উনবিংশ শতকের দা্শনিক প্রগতিবাদীদের প্রাচাদেশের প্রথম 
শ্রীড়াভূয্িতে পরিণত হয্ন, এবং যদিও কাপুরুষতা ও জন্যই কোন খ্যাতিমান 
বাঙ্গালী একটা প্রাচীন জাতির সাম্মহিক এতিহা অপহরণের বিরুম্ধে বিষণ্ণ প্রতিবাদেও 
অংশগ্রহণ করেনি, তথাপি সেই স্হৃলিড্গ যা সেই দাবাস্নিকে বিচ্ছুরেত করেছিল, যার 
অপনাম বিদ্রোহ, তা এই স্বাথলোভী জনতা-অধ্যুষিত নগরী থেকে পনেরো মাইলের কম 
দূরবতা সুপ্ত গহুর ব্যারাকপুর থেকেই প্রজুলিত হয়েছিল । যাই হোক, ইতিহাস কম্ধলোই 
আকস্মিক নয় এবং সম্প্রতি যখন অপ্রতাক্ষ অনুর অনবচ্ছিন্স 'জপৎ কা্য্যকারণতত্ব্বের 
নস্যাৎ করতে বাধ্য করেছে এবং তার প্রতিকল্প হিসেবে যা প্রতিশ্তিত হয়েছে সম্ভবত 
তা অদুষ্টবাদ নয় বরং নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তা হল কোন পূর্বাপর অপ্রিবর্তলীয় 
হেগেল সম্পর্কে অসমযার্থথত সংবাদে বলা হয় যে বিশরম্ধ যুক্তি তাকে এই সিদ্ধান্তে 
আসতে বাধ্য করে যে প্রতিটি সাময়িক ঘটনার চিরন্তন প্রতিভাস থাকে তো বটেই 
এমনাক প্রতিটি ঘটনা মানবেতিহাসে অন্তত দুবার ঘটবেই, আমাদের মত 
সংশয়বাদীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হই যে কোন যুক্তিতেই পরবেক্ষিত সাধারপীকরপণে 
সেই চুড়ান্ত সা্বভোৌমকে স্হান দেওয়া যায়না, এবং এখন আর সেহ সারল্যে 
প্রত্যাবর্তন অসম্ভব । আর যাখন থেকে ফ্যাসিবাদীরা তাদের বিজাতীয় রক্তত্রষা প্রশমিত 
করতে জাতিগত উল্যাদলা জাগন্লিত করার ফলে সংস্কৃতি শব্দটির সঙ্গে যে বিরক্তিকর 
অর্থহীনতা যুক্ত হল, তা ছাড়া রুথ্‌ বেনেডিনস্্টের সাংস্কৃতিক আদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য 
যতটা অতীন্নুস্পবাদী মলে হয় ততটা নৃতাত্ত্বিক মনে হয়না । এতদ্সতেও “ব্যাক্তি" 
কতকগুলি খন্ড খণ্ড সময়ের আংশমাত্র নম্ম, এবং সতা হোক বা মিথ্যা হোক কাবিরা 
জল্মপ্রহণ করে, তৈরী হয়না, অধস্তন মানুষেরা ইচ্ছে করেই বিপথগামী হয়না বা 
মহান্ভব বাক্তিরা অকারণে সাহসী হয়না । 
বাংলাদেশ কেবলমাত্র তার সন্তানদের আলসা ও অর্থলিশ্সার জনাই হুইপপন্হা ও 
প্রগতি শীলতার উত্তপ্তভূযিতে পরিণত হয়নি বরং সাগরপার হতে আমদানীকৃত তার 
এতিহ্য ও মানসিকতার উপযোগী সেইসব অগ্রগণা আদর্শপূলিই তার জন্য দায়ী । 
সম্ভবত তার অস্বাস্হাকর আবহাওয়া এবং পর্যয়িক্রামিক খরা ও বন্যার প্রকোপে 
যোপাযোপের পথগলি দুর্গম থাকায় প্রাপৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষের এই প্রান্তাটি 
দেশের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে, বিদ্রোহীদের গ্রহণ করেছে, রাজপ্রতাপে 
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লাঙ্গিত হয়েছে; তার বিশ্বাস শোষণের উদ্দেশ্য ছাড়া কেউই এথানে অনুপ্রবেশ করেনি, 
আন নিছক প্রাতিশ্রতি ছাড়া সে কারো কাছে কিন্তু পায়নি । হিন্দুপুনরুজ্জীবনবাদ তার 
প্রতি খুব সুবিচার করেনি বরং অন্যান্য ক্রি সঙ্গে মুলত সমতার আদর্শে বিশ্বাসী 
একটা সমাজে, সদুভ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে লা হলেও হয়তো বা অলীহাবশতই একটা 
কঠোর জাতিভেদ প্রথা চাপিয়ে দেবার চেম্টা করেছে । মুসলমালব্লাও প্রকৃত অর্থে 
উন্নততর নয়, তারা শক্তিশালী লা হয়েও আতমম্ভর্রী, সাম্রাজ্য ছাড়াই প্রভূত পক্সাস্সণ 
এবং অশিক্ষিত হয়েও কেতাদুরস্ত । সুতরাং সংকীর্ণ অর্খে ধর্মীয় সাহিত্য বাংলায় 
কখনোই গড়ে ওঠেনি এবং ধঙ্্প পৌড়ামিও প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত থেকেই হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় সম্প্রদাক্সই স্মরণাতীত মেলা ও যৌথ উৎসবগুলিতে অংশগ্রহণ করেছে 
যেখানে মানুষ মানুষের কাছে প্রাম্যসুরে তার সম্প্রদায়ের গান গেয়েছে । 

তার অর্থ এই নয় যে গাখাগ্ুলি হিন্দুদের প্রধান পৌব্লালিক কাহিনীগুলি অবলম্বনে 
রচিত হয়নি অথবা সাহিত্যে দেবদেবীদেক অনুপ্রবেশ প্রতিহত হয়েছে । বিপরী তজ্মে 
কদাচিত বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকদের অভিলিবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে । একইভাবে 
আমাদের ইতিহাসে বা্গলা সাহিত্য অন্ভুতভাবে জাগাতিক থেকে গেছে, আমাদের 
লেখকদের মধ্যে যাঁরা ধর্মপরায়ণ তারাও ধর্মীয় বিষয়ের উপর এমন মনোভাব 
দেখিয়েছেন যা কখনও অবজেক্স না হলেও সর্বদাই সুপরিচিত 1 ফলত হিন্নুধর্সের প্রধান 
দেবতারাও আমাদের কাব্য গাথায় কখনোই মুখ্য ভূমিকার আসন পায়নি । তারা যখন 
আবির্ভূত হয়েছে, হয় তাদের দৈবী আঙলছ্যত হয়েছে কিংবা সহিষ্ট বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে 
দেবপর্যায়ে উন্দীত অধিকতর শক্তিধর লৌকিক শক্তির মুখোমুখি হয়েছে । কিংবা প্রাচীন 
হয়েছে । 

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপীয় জনপ্রিয়তা ইংলন্ডে কেল্ভীয় গোধৃন্পির 
প্রচ্ছায়াতে শ্রকরু হওয়া উচিত ছিল এবং বিধ্রস্ত জার্মানীতে অদ্ভুত দৈবী শক্তির 
অনসল্ধানে অন্ধকারে আবৃত হয়ে বিকাশের ছড়ান্ত সীমায় পৌছানো উচিত ছিল । 
সৃতর্রাং যে রোম্যান্টিকতা তাঁর নিজস্ব নয়, তিনি যা পেয়েছিলেন ওয়ার্ডসোয়াখের কাছ 
থেকে, তার মৌল রচনায় যে অতীন্দরয়বাদের কোন ভিত্তি নেই, যা তার পুপমুসশ্ধদের 
যস্তিস্ক প্রসৃতই ছিল তা আমাদের লিজস্ব উদ্যোগ এবং আমাদের কুখ্যাত 
দাসমলোবৃতিব্র মাধ্যমে অন্যান্য সব বিষয়ের মতো বিদেশীদের অনুকরণের মধ্য দিয়ে 
সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল । এরকম মোড়কাবদ্ধ মিধ্যাকে নস্যাৎ করতে করতে 
অযথা বাকাবায় কারোপক্ষে লাভজনক নয়, তা সত্বেও যারা এরকম শোচনীয় আান্তির 
পশ্চাতে অবিরত অনুধাবন করেন তাদের স্মরণ কারিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, এমনকি 
বঙ্গদেশীযস বৈষ্কবধর্ধও বিশ্বদ্ধ আবেগের চেয়ে আঞ্চলিক ভাষার নীরস শব্দাবলীতে 
অনেক বেশী সমৃদ্ধ এবং যখন আলন্দোচ্ছল গীতগুলি আমাদের বুদ্ধিজীবীদের বড়জোর 
বিনোদনের বস্তু, কার্যত হিম্দ্ুদর্শনের নবতর ব্যাখ্যা প্রদান সেগুলির স্হায়ী সম্পদ । 

অবশ্য তন্দ্রগুলির অনুপ্রবেশের প্রভাব তখনও সেখানে ছিল, এবং বাউলদের 
অনুপ্রেরণার মতোই তার প্রভাবও নিঃসন্দেহে অতীন্দ্রিয়বাদী । কিন্তু সাধারণভাবে এটা 
স্বীকৃত যে এই অতীন্দ্রিয্নবাদ বৈদিক চিন্তার সাথে বৌদ্ধধর্মের মিলন ঘটিয়েছে, আমার 
বিশ্বাস এর উদ্ডব ভারত উপত্যকার প্রাক-আর্য সভ্যতার মধ্যেই নিহিত; আমান মত 












প্রপাতি সংস্কৃতি আন্দোলন ২৩ 


CENTRAL LIBRARY 


পাণ্ডিতাহীন বাতির যতে সেই উদ্ভূত ধর্মের প্রাপশক্তিদতে শ্রেজ্ততার চেয়ে ব্যাপকতা, 
গৌড়ামির চেয়ে সহনশীলতার পুরুতুই বেশী । এক ও পবিস্রতার মধ্যেই এই বিশ্বাসের 
অস্তিত্‌ আমার চিন্তার মধো সর্বদাই বিরাজ করছে এবং পার্থিব জীবনের দায়বন্ধতাই 
বুদ্ধের জল্ম দিয়েছে, তার সর্বপ্রকার যুক্তির আঘাত সত্ত্বেও এই হতভাগা দেশে আগত 
হাজার হাজার প্রচারকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র অসীম করুপার উৎস এবং সম্ভবত 
যেহেত এই বাংলায় অজ্ঞানাকাল থেকেই পায়োপিক বৌদ্ধধর্ম নির বচ্ছিশ্নভাবে বহমান 
ছিল আমাদের প্রথম উল্লেখনীয় কৰি চশ্ডীদাস পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধেই চেরেস্লের 
চেয়ে সুনির্দিষ্ট ভাষায় বলতে পেরেছিলেন যে মানুষের উপর আর কোন সতা নাই । 

আমার মতে যথোপযুক্ত যুক্তি ছাড়াই চণ্ডীদাসকে অতীম্দ্য়বাদী বা মর্রমীয়া আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে, কিছু কিছু ভাষ্যকার তার স্বতস্হ্র্ততার মধ্যে যে সুগভীর পাণ্ডিত্য 
আবিম্কার করেছেন, আমরা যদি সে বক্তব্য অনুধাবন লাও করি তথাপি আমাদের 
স্বীকার করতেই হবে যে ভার অতীন্দিয়বাদ একাম্তভাবেই যুক্তিবাদী এবং তার প্রকাশ 
ঘটেছে সাধারপ মানুষের জীবন থেকে গৃহীত সুসমঞ্জস প্রতীকের মাধামে । মানবিক 
সম্পর্কের সমস্যাই তীর সব কবিতার বিষয়বস্তু এবং তার সংপীতের মৃল সুর হল বাক্তি 
জীবনের পারস্পরিক মিলনের ক্ষেত্রে মত সামাজিক প্রথাগ্রদি আরোপিত প্রতিবন্ধকতা 
এবং প্রয়োজনীয় এই মিলনের অভাবে জীবন অপূর্ণ ও অসম্পুর্প থেকে যায় । আমার মতে 
এই দৃশ্টিডঙগী বিশেষভাবেই যুক্তিবাদী । 

বাংলার শাক্ত কবিরা যখন তাদের দেবতার উদ্দেশে সিবেদিত সংগীতে আরো কম 
ক্রুপকের ব্যবহার করেছেন তখন তারাও ভিন্নতর মানসিকতা প্রদর্শন করেন নি । তখন 
সমভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হৃদয়বুৃত্তির ভিন্নতর অভিবাক্তির প্রসঞ্গ বারংবার উপস্হাপলার 
মাধ্যমে আল্লো শক্তিশালী হল-তা হল সম্তানের প্রতি মায়ের বাৎসল্য ও মায়ের প্রতি 
সম্তালের ভালোবাসা । এতদ্সত্বেও অস্হিরতা ও নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে সামঞ্জসা 
বিধানের প্রয়াস অব্যাহত থাকল এবং পূর্ববর্পিত প্রথার মত ধর্মমতের গওুম্ধখত্য প্রকাশ 
পেতে থাকল । এসবই যুক্তিবাদের উপাদান এবং সেকারপণেই ‘অতীন্নিয়' শব্দটি যার 
অর্থ অযৌক্তিক-বাউলদের উদ্দেশে আরোপ করা আমারি মতে স্পম্টতই 
অবিবেচনাপ্রসৃত; এবং তারা বৈষ্ণব বা শাক্ত, হিন্দু বা মুসলমান যাই হোন, সকলেই 
বাংলার নপরে ও প্রামে গ্রামে ঘরে ঘুরে প্রচার করেছেন যে আধ্যাতিনক বিষয়েও পোড়ামি 
ও বশংবদতার চেয়ে স্বাধীনতা ও লিজ্ঠা অনেক বেশী নিরাপদ পথ | 

ব্যক্তির উপর প্রপতিশীলতার ডাসাডাসা প্রভাব অর্থহীন এবং স্বাভাবিকভাবেই 
বাঞ্পালী প্রতিভার কাছে বিদেশী । আমাদের সমাজ অদ্যাপি শেণীপতভাবে স্তরে স্তরে 
বিলাস্ত হয়নি, এমনকি জলগপের সাংস্কৃতিক এ ক্যকে বিসঙ্ট করতে সামচ্তবাদও বেশী 
গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি । রামমোহন রায়ের মতো পণ্ডিতেরা এককভাবেই 
করেছিলেন যে আপাত জাতীয় বৈশিল্টোর ধংস সাধনের ফলশ্্্দতই প্রকৃতপক্ষে 
প্রত্যাশিত পুনর্জল্যের প্রস্তাবনা । আমার অনুমাল এই জন্য অন্যান্য অবৈধ 
INES TUNER CEE BE MEG CTE রা HEE রর রানির যান 
অধ্যবস্হিত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজনাবর্গ, মুসলমান হোক বা না হোক সকলেই 
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হিন্দুদের পতিক্রিয়ার ফম্শ্চতিকেই লালন করতে বাধা হয়েছে । 

সৃতরাং যখন বিদ্রোহ প্রকাশ পেল, তপন সেইসব অসাধুপন্হায় অর্থেপার্জনকারী 
অশ্যাতিসম্পন্ন বাষ্গালীরাও ধুংসোম্ম্রখ মুঘল সাম্রাজ্য ক্ষান্ত একটি অতগ্ুলিহেলনও 
করেলি, এবং মেকলের অলুসরপে তার কেরালী তৈরীর প্রক্রিস্না দেশীয় সংস্কৃতিকে 
পলোপালি ধংস করার ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করাফ় বাংলা মহাকাবোর পুনক্রকজ্ক্ষীবনে 
মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রকৃত কোন অসুবিধার স্পম্খীন হতে হয়নি, প্রার্থমিক পর্যায়ে 
যার মধো বিদেশী অনুকরণ প্রতিভাত হয়েছিল কিন্ত তার প্রতিফলন প্রক্ত পক্ষে 
স্বাদেশিক বলেই প্রমাণিত*্হল । সম্ভবত সেকারপেই যান উলব্রিঘশ শতকের 
প্লোয়াল্টিকতার উল্লেখ অপসত হল, ভার আবেগোচ্ছন্স পশংসাধনা টেলিসন ও হুপোর 
মতো বিরাট কবিরাও ভাবপ্রবণ বলে পরিগণিত হলেন, তখখলও মাইকেল তার সমগ্র 
দর্যোগময় প্রকারান্তরে বোহেমিয় জীবনব্যাপী স্াসিক নিষ্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম 
হয়েছেন । 
বিটি শভারতে মাইকেলউ যে প্রথম প্রসতিবাদী এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই । 
তাঁর সমকালীন ও উত্তরস্রীদের মধ্যে একমাত্র তিলিই ওই দূর্ডাগ্যজনক বিশেষণটির অর্থ 
অসুধাবন করতে পেরেছিলেন, যা আজ এই সমিতি লিজেকে গোৌরবাসন্বিত করতে ব্যবহার 
করছে । তিলি জালতেল যে প্রসতির ধারণাটি নিছক অস্হিরতা খেকে পৃথক;কারণ পপতি 
সর্বদাই উদ্দেশ্যবাদী এবং অতীত যে ভবিষ্যতের চেয়ে কম মৃল্দ্ববান নয় এই ইঞ্গিতবাহী 
এবং আমাদের তার্ক্ষাপিক অবস্হানটুক নির্ধারণ ছাড়া বর্তমানের কোন অস্তিতু নাই । 
ওতদ্সত্বেও এই বিশেষ জালের অধিকারী তিনিই একমাত্র বাষ্পাঙ্সী কবি নল, এবং এই 
জান তাকে যেমন নকমলনবিশী না করেও আহরূপ করতে সাহায্য করেছে তেমনই 
চশ্ডীদাসের অনুগামীরা জাতীয় এতিহোর ফাঁকটকু উপলব্ধি করেই সমকান্দীন বাংলা 
কাবোর প্রচলিত প্রভাবকে প্রতিহত করতে সুফি হৃদস্াবেগের আমদানী করেছিলেন । 
বস্ভত মধাযুপব্যাপী এবং তৎপর্লবর্জীকালে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের পারস্পারিক 
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সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মৃপয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তার ব্যাখ্যা করতে ইতিহাসের 
দানবীয় পরিহাসের উপরই নির্ভর করতে হয়। বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবকে স্বাগত 
জানাতে জনৈক মুসলমান রাজার কজ্পনাপ্রবপ দহানুভূতি হাড়াও দুই সম্প্রদায় পরস্পরের 
জীবনধারাকে এতদ্র গ্রহণ করেছিল যে স্ুসলিম উৎসবের দিলসপ্রলিকে ধর্মপ্রাণ 
হিন্দদেরও উদ্যাপন করতে উৎসাহিত করেছিল, মুসলমান পায়কদের হিন্দু পাথা 
অবলম্বনে সংগীত রচনা করতে আগ্রহী করে তলেছিল এবং মুসলমান জনতাকে হিন্দ 
শোভাযাত্রার অংশীদার করেছিল । বিপরীতক্রমে আমি ইতিমধোই যা বলেছি তারই 
পূসরাবুত্তি করে বলতে চাই যে বঙুপ সংস্কৃতির শিকড় কখনোই ধর্মে ছিললা; এই 
কারপেই মাইকেল ভার স্বধর্ম ত্যাগ করলেও জাতিপত বৈশিল্ট্যের উত্তরাধিকারটক 
পরিত্যাগ করতে পারেন নি। যদিও এটা একটা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, সাধারপভাবেও এর 
বাতিক্রম নাই । তার পূর্বে ভারতচন্দ সমতুল উজ্লেখযোগ্যতায় সময় সচেতনতার দৃষ্টান্ত 
স্হাপন করেছেন। ক্যরপ, যখন অত্যাধিক ভাবপবপতার যাধর্ষ বাংলা সাহিত্যকে 
পররোযান্রায় শিপিল ও প্কিল করে তুলেছিল, তখন তিনি তার মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের 
মার্জিত আচার আচরপের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদের কাছে গ্মপী হয়েছেন । এইসব 
পথিকৃৎদের উপর সাধারণ মানুষের অর্পিত স্বীকৃতি এবং সাধারণভাবে যাদের এসবের 
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বিবেচনা করে এটা অস্বীকার করা যায় না যে তারা প্রকৃতই জনগণের প্রতিনিধি ছিলেন, 
সাধারণ জীবনধারার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং সাধারণ মানুষের আশা আকার 
বার্ণীরুপ দিয়েছেন । এটাও অস্বীকার করা যায়না যে তাদের সৃষ্টি গ্রুলি ছিল জাতীয় 
চেতনা বিকাশের উপাদান, যেগুলি স্হান ও কালের পকিিপ্রেশ্ষিতে সামম্িকভাবে দ্ম্টির 
মোটের উপর, শিল্পের অথ কেবলমাত্র খেয়াল চারতাখ নয়, এবং সে হিসেবে সাহিত্য, 
বিশেষত প্রগতিশীল সাহিত্য কেবলমাত্ৰ রোগগ্রস্তেক্ণ মনঃসমীক্ষণের বিষয় হতে 
পারেনা । প্রত্যেক আতনমযাদাসম্পন্ন লেখক যখনই ভবিষ্যতের মুখোম্খি হবেন, তখনই 
তার প্রাথমিক দায়িত্র অতীতকে স্মরণ করা এবং তখন তার হাতের কাছে যা আছে তার 
অন্তবস্ত থেকে তার প্রতাশিত উদ্দেশার অংশটুকু উপলব্ধি করা । আমার আশঙ্কা 
যে. মাইকেলের পর এই কর্তব্য ক্রমাগত অবহেলিত হয়েছে এবং আজকের সবাঁধনিক 
লেখকের সঙ্গে পাঠকের অবশ্যস্ভাবী বিচ্ছিলতার মধ্য দিয়ে আমাদের সেই 
পৌনঃপুনিক বিচ্যাতির মূলা দিতে হচ্ছে । কারণ একজন স্বাভাবিক বাঙগালী, শত শত 
বৎসর ধরে যার বিনোদনের একমাত্র বিষয় ছিল, সীমাহীন সংগীতমূর্ছনা ও অক্সান্ত 
কাব্যপাঠ, বৈচিভ্রাহীন ব্রত পালন ও মীমাংসাহীন কৃট তর্কে অংশগ্রহণ, তারা পূর্বেকার 
সবকিছর তলনায় প্রকরণগতভাবে উন্নত কাব্য সাহিত্যের প্রতি সহসা উদাসীন হয়ে 
পড়ল, এ আমি বিশ্বাস করিনা । আমাদের সাম্প্রতিক কীতিগরলির প্রতি সে যদি মুখ 
ফিরিয়েই থাকে তার কারণ, আমরাই বিস্মৃত হয়েছি যে, সমবগের অভ্যন্তরেই প্রগতির 
বিবর্তন ঘটতে পারে, এই সাধারণ নিয়মের প্রতি অবজাই বন্ধ্যা বন সঙ্কব্রেরর জন্ম দেয় । 
আমি বুঝি সাদৃশ্যসমূহ বিপজ্জনক, এবং জীবাবিজানের ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত মানব 
প্রকৃতির যতটক জানা গেছে, তদনুযায়ী আমার স্বাষ্ট শীল প্রয়াস সংযত করা উচিত- 
একতা বললে আমাকে হয়তো পশ্চাদ্ম্রখী প্রবণতার অপবাদ শুনতে হবে । এতদ্সন্বেও 
আমি অবশ্যই পুনক্ুতক্তি করতে চাই যে, সম্পূর্ণ অবস্হা নিরপেক্ষ ব্যক্তি বুব্রিদালেোর 
গাধার মতই অনড়তার অভি শাপগ্রস্ত । আমি পূনরায় ঘোষণা করতে চাই যে প্রগতির 
অর্থ অসীমের উত্তল ছড়াভিম্বখে সরলরেখায় উত্তরণ নয়, বরং এক সার্পিল পথ পরিক্রমা, 
সময় সচেতনতার অভাব থাকলে হয়ত গোলকধাধার অসংখ্য রন্তুপথ্ে বারংবার 
আবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা সেখানে অবধারিত । এইভাবে প্রতিটি দ্বন্দ্ুযূলক সংশ্লেষণে 
অতীতের একটা বৃহৎ অংশই অবস্হান করে এবং ভবিষ্যতের যে অংশ অঙ্গীভূত 
হয্সনা-তাই পরবর্তী পর্যায়ে বিডেদের জন্ম দেয় । এই বিভেদ অবশ্যম্ভাবীও হতে পারে, 
কখনও বা বদ্ধ জলাশয়ে আবদ্ধ জীবনস্রোতকে মুক্তি দিয়ে উপকারও করে থাকে । 
কিন্ত্ত কার্যত মানুষের ভূমিকা যখন পূর্ব নির্ধারিত এবং যে সভ্যতা সে গড়ে তলতে বাধ্য 
হয়েছে সেখানেও তার স্বপ্ন যে অবশেষে তার ইচ্ছাই সর্বশক্তিমান হবে । সেই স্বপ্নকে 
বাচিয়ে রাখা ও সর্বজনীন আতনহত্যার পথ থেকে রক্ষণ পাবার একমাত্র কম্পিত উপায় 
হল তার ইচ্ছার সাথে প্রকৃতির দ্বন্দুকে সদা জাগরুক রাখা । 
সুতরাং যে প্রগতিশীলদের নিরিখে সভ্যতার মান নির্ধারিত হয়, তাদের নিকট 
পরীক্ষণের চেয়ে এতিহোর মুল্য বেশী এবং যদিও সে পরীক্ষণকে শেষ না করে বাচতে 
পারেনা তথাপি এইভাবে আহত ফলগুলির উপর এতিহ্যকে নির্ভর করতে হয় । এঁতিহ্া 
কেবলমাত্র কথার কথা নয় কিংবা সবহারাকে দুরে সরিয়ে রাখার জন্য কায়েষী স্বার্থ 
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কর্তৃক সেখানে চীনের প্রাচীরও গড়ে তোলা হয়নি । এটা একটা নিত্যবধমান বিষ্বস্প,যেমন 
কোন ব্যক্তিব্র নিজ উদ্যোগে নির্মিত বহুতল বাড়ী, যে আপন সম্পদ বুদ্ধির সাথে সাথে 
বাড়ীটির উপর একটির পর একটি তল সংযোজিত করে যায়; এবং যখন সেই শ্রুম্মোন্সনত 
উপরিসোৌপধ বর্ধমান বাড়ীটির রূপের নিত্য পরিবর্তন ঘটায়, তখন কেবলমাত্র নিম্লতলের 
বাসিন্দারা ছাড়া সকলেই বিস্মৃত হয় যে মৃল ভিত্তিহ সমস্ত নৃতন পাঁরবর্তনের 
চাবিকাঠি । অন্যভাবে বলা যায় যে অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিজীবীরা নয়, সহনশীল জলগণই 
পএতিহ্যের অভিভাবক ও প্রগতির নিয়ন্ত্রক এবং একজন গবেষকের যোগ্যতা যাই খাকলা 
কেন তা যতক্ষণ না সংশ্মিম্ট জনগণের বস্ভনিম্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ততক্ষণ তার 
সাগ্রহে উপস্হাপিত ঘটনাগুলি জুরাক্রান্তের স্বপ্নে পর্যবসিত হয় এবং তার উচ্চস্বরে 
ঘোষিত সত্যগ্রলি পাগলের প্রলাপে পরিণত হয় । 

প্রগতি শীল সাহিত্যের ভূমিকা বলতে আমি একথাই বুঝি এবং যেহেতু আমি অনুভব 
কারি যে অদ্যাপি আমাদের বিখ্যাত লেখকেরা এই আদর্শ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি 
সেকাল্রণেই আমি সালন্দচিত্তে এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের স্হান শির্বাচলের 
বিচারবদ্ধিকে প্রশংসা কলি । আহা! তারা যদি সভাপতিমশ্ডলী গণ্নেও সমচিন্তার 
পরিচয় দিতেন! কারণ আর খাবা আছেন, যাদেরকে আমার সহকর্মী বলার সুযোগ 
আছে, তাদের উপর অর্পিত যে কোন রকমের সম্মান গ্রহণের উপযোগী যোগ্যতা তাদের 
আছে, কিন্ত আমার ইতিহাস প্রমাণ করে যে আমি এখানে উপস্হিত হয়েছি ছদ্ম 
আবরণে, আমি কখনও অখ্যাতিম্ক্ত প্রপাতিশীলও নই কিংবা সাহিত্যিকও লই । আমি 
আপনাদের কাছে একথা বলতে চাই যে এটা আমার নিছক বিনম্মাত্র নয় এবং যাদিও 
আমার নিজের সম্পর্কে এই ধারণা সত্বেও আমি এই মঞ্চে ওঠার সম্মতি দিয়েছি, তার 
কারণ হল, আমার হতাশার কারণগুলি আমি পরিষ্কার বুঝ্মি-যা আজ সব্বভ্র বিদ্যমান, 
যারা আজ সংস্কৃতির সংকটের মোকাবিলায় আগ্রহী, তাদের কাছে সেগুলি তুলে ধরা 
প্রয়োজন । 

উপরে, আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করেছি, কিন্ত্ত আমি 
স্বীকৃত যতামতই তলে ধরেছি । অভিক্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমি স্বীকার করছি যে, 
অসচেতনভাবেই তিনি যে প্রতিরোধ শক্তি দেখিয়েছেন তাতে এদেশে আমাদেন্ মত 
কৃসন্তানের উদ্ভব ঘটা উচিত ছিলনা । সোজা কথায় ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্হাকে প্রত্যাশিত 
পূনরুজ্জীবনলের সূত্রপাত ভেবে রামমোহন ভুল করেননি, তাঁর ভাবনায় এটাই ছিল যে, 
বিটিশরা দেশীয় প্রগতির ধারাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে হঠাৎ কিন্তু করেনি, আমি পূর্বেই 
বলেছি, তা জনগণের মধ্যেই বর্তমান ছিল । দীর্শ মুঘল সামন্ত শোষণের যাতাকলে 
লিস্পেষিত স্হবিরতাপাস্ত সাধারপ মানুষকে এই আলোড়ন মুক্তি দিল-_যদিও তারা 
ভার্ুম্বক্ত হলনা, সেই ভারের পুনব্রিন্যাস জীর্ণ সমাজ দেহে প্রাণ-সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল । সেই চিরন্তন শক্তির উৎস প্রনর্বার পূর্বের মত জীর্ণ পত্রাবলীতে নয় বিদেশী 
শাসনের যে আগাছায় বন্ধ হযে গেল-তারা হল্প বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী । আপনারা যদি 
যদি আমাদের সমূলে উচ্ছেদ করতেও না পারেন, আপনাদের অবশ্যই নৃতন কোন 
ছিদুপথে সেই প্রাণধারাকে প্রবাহিত করতে হবে । 

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে প্রাথমিক কিছু প্রয়াস জলের চেয়ে কর্দমই বেশী 
উৎপন্প করবে এবং তারপর দীর্ঘকাল ধরে আঞ্চলিক পটভ্মির উর্বরতাবৃম্থিতে সাফল্য 
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CENTRAL L 


লাভ করবে ৷ কিস্ত্ সিকুন্তর পয়াস আ শ্*লিক সংকীলতাকোে মুক্ত করবে এবং যাধাসমকে 
এই সংকীৰ্ণ জাতীয় পথ তার নিজের কাধ ভেঙ্গে ফ্রোট পড়বে; যেমন করে যামিনী লায়ন 
সনিবিড বষ্পীয় পদ্থতি আপনাকে গপিওটো ও হলবেইন, ভ্যান পপ্‌ ও পিকাসো বা ভারত, 
আফ্কিকা ও মেস্দসিকোবর অজ্ঞাত ভাস্কবদের কথা সমর্পণ ককিয়ে দেয়। আমবা যাবা 
ফৃলোয় পাড়িয়ে যাবো, তার বিপরীত সেরুদতে অবস্তান কবে সমকাঙীনদের মধ্যে একমাত 
ভীারহই এই উপলব্ধি আহে যে, শিরীক্ষাবাদীদের চেয়ে এতিহ্যবাদী শিক্লপীই বেশী 
বাস্তবে তা থাক বালা থাক অস্তত কল্পনাতেও তার পুনবাবকিচ্কার ও তার ঘনিজ্ঞ 
সম্বন্ধ স্হাপন প্রযমোজল । সেই জন্যই আসি আমার অর্থহীন বিশ্বাসের অসম্বম্ধ 
অভিধায় অভিহিত না করেও আমি উপলব্ধি করি যে আমাদের সংস্কৃতির সংকটের 
উৎস শেণীৌপত এবং সেকারণেই সেই জলগপণের প্রনজাগরপেই আমার একান্ত প্রত্যাশা 
যারা স্হায়ীডাবেই শেণীর উর্ধে এবং সেকারণেই চিরকাল সংকটম্তত | 

অনুবাদ £ চিত্ত পান 
প্রবন্ধদি পঞ্দাত কবি সধীস্দনাথ দাতা ‘Whiegeisnm Radicalsm on Treason in BenEa!" শীর্ষক 
ভাষণের অনবাদ 




































নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের 
সর্বভারতীয় ছিবিতীকম (কলকাতা) 


পু সম্মেন্সনে প্রদত্ত ভাষণ 
সমাগত প্রতিশিধি ও আতাখবৃন্নকে স্বাগত আমকে অভ্যথনা সামাতির সভাপাতি ডষ্ড নরেশ চন্দ সেসপ্রস্ত 
বাংলার পোরব 


‘জামি সেদিনের কথা বেশ ভালভাবেই মনে করতে পারি যশ্বন ভারতের দীপ্তিমান ও 
পুরোধাব্যক্তিপপ এই বাংলাকে মনে করতেন তাঁদের তীর্ঘস্হান । সেদিন এখান থেকেই 
জুলে উঠেছিল আধুনিক সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা । প্রাচীন ভারতের জীবন ও 
সংস্কৃতির প্রবাহ এতদিন লিভ্ভত, নিশ্চন্ত্য জীবনের ছায়া-ঘেরা কাটরের প্রান্ত দিয়ে 
ক্ষন তরঙ্গ তুলে বয়ে যেত । এই বাংলা থেকেই সে ধারা প্রথম নতুন পথে বাক নিল । 
মোহালার দিকে ছুটে চলা নদীর বেগে বৃহৎ বিশ্বের জীবন-সমুদ্রের সংগে পড়ে তুললো 
এক প্রাতাহিক সম্পর্ক । এখন একটি পুক্ষজুপুপ ঘটনার প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দিম্মেছিন্ল 
এই বাংলা দেশেই ৷ তার ফলে সৃশ্চি নতুন জীবন-তন্পঞ্প, ভাবনা আর প্রেরণা । এই 
বাংলা তাকে ছড়িয়ে দিক্স ভারতের দিক হতে দিপন্তে । 


“বাংলার সেই মহিমা আজ ম্লান হয়ে এসেছে অনেকাংশে । এই প্রদেশ পালন করেছিল 
অপ্রদতের ভূমিকা, অগ্রসর হয়েছিল বহুদূর । আজ সে ব্যবধান ঘুচে গেছে । ভারতের 
অন্যান্য অংশ আজ জেগে উঠেছে, কতিল প্রস্থাসে আতন্রনিম্োপ করেছে। এ সবহ 
সলক্ষণ । কিন্তু পরিতাপের বিষয়- এটাই সামা গ্রক চিত নয় ॥ আপ্রপতির সংপ্রামে বাংলা 
নেতৃত্বের ভূমিকা হারয্রেছে। শুধু তাই নয্ন। এ কথাও ধুনিত হচ্ছে - বাংলা 
আলবাধভাবে ভাঁটর চালে এক বন্ধ জলাশমেে আবম হয়ে যেতে পারে। 
অশৃভ ঘোষ্বপাকারীদের অভাব নেহ । তারা আপনাদের বলছে ব্যংলা শূৃধুমাল্ত 
রাজনৈতিক ও অঞ্চনৈতিক ক্ষেত্রেই পশ্চাৎ পদ সয়, সে তার সদ্বুশ্থিসশ্পন্স চারিত্রিক 
শেণীতেও সে পিছনের সারিতে আসন প্রহণ করার অস্তিতুটুক কোনরকমে ধারণ কনে 
আছে । এইসব বক্তমদের কচ ও দৃম্টিভংগীর প্রসারতা অতীতের দিকেই । সেই স্হায়ী 
সাহিতা্যক্ষেত্রে অতীতের মত মঞ্গলজনক কিন্তু গড়ে জ্ঠনি । 

“*ভাদের যথোচিত সম্মান জালিস্েও এই হতাশাব্যজক বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি 
সত্বেও জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গপে বাংলার একটি বিশিষ্ট আসন রয়েছে । বাংলার 
সাহিতা আজও ভারতের অন্যান্য অংশের মালুষ্বের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম । আমি 
অৰুপঢটে একথা স্ৰীকার করছি বাংলার সাহিতাভূমিতে প্রতিদিন বঞ্কিযচন্দ্ অথবা 























প্রপতি সংস্কৃতি আন্দোনলশ ২৯ 


রবীন্দ্রনাথের মত বাক্তিত্রশালী পূররুষের জন্ম হচ্ছে না। এসব মহৎ প্রতিভাবান 
বাক্তিগণ কোথাও বেশী জন্মগ্রহণ করেন নাঃ আর প্রতিদিল তাদের আবিভাঁব কম্পনাও 
করা যায় না। কিন্ত আজকের অপেক্ষাকৃত কম ব্যক্তিতুময্স লেখকদের ব্লচনাতেও 
সাহিতিাক উৎক্ষের কিছু অডাব নেই । একথা অনস্বীকার্য । চিরায়ত সাহিত্যের 
গ্রপাবলী এদের লেখাতেও বর্তমান । আমি দাবী করছি এদের সুম্টি প্রকৃত সাহিত্যিক- 
উৎ্ককর্ষের মান বজায় রেখে অবশিষ্ট ভারতের, এমনকি বৃহৎ বিশ্বের সাহিতোর 
মুখোমুখি দীড়িয়েও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম । ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের 
সাহিতোর সংগে তুলনা করে একথা বলা যায়_বাংলার সাহিত্য প্রগতিশীল চিন্তার 
আহুনে সাড়া দিয়েছে । এই সাহিত্য একটা সুস্পষ্ট প্রাধানোর দাবীদার । 

সমগ্র ভারতের প্রতি বাংলার অবদান 

আমি একথা বলছি কোন মিথো গবের দুষ্টিভঙ্গী লিয়ে নয়, বরং আমি অনুভব করি 
যদি এটা ঘটনা হয় তাহলে সমস্ত ডারতের প্রগতিশীল চিন্তার দৃষ্টিতে তা ধরা পড়বে । 
বাংলা আজও অতীতের মত শ্রধ তার আপন স্বার্থাসিশ্খিতে মগ্প লয়, বা সেভাবে কাজও 
করে লা। তার দান সমস্ত ডারতের জন্য । প্রগতির যে বারতা সে বয়ে আনে, তা সে 
সকলের সংগে সমভাবে বন্টন করে নিতে চায়, আর এইভাবেই তার প্রচেষ্টা পৌছে যায় 
চক্রিতার্থতায় । আধুনিক সাহিত্যের মেলায় বাংলার অবদান পূর্বসৃরীদের সাহিত্যকমের 
মত এ শ্বয্যশালী ও সপন্ধী নয়, কিন্তু তা বলবর্ধক ও প্রাণশক্তিবিকাশে সহায়ক । যদি 
তাই হয় তাহলে সমস্ত দেশের প্রগতিশীল সাহিতা-প্রেষমীদের সে কথা জানবার এবং 
তাকে যখোপতয্বক্তভাবে কাজে প্রয়োগ করার দায়িত্‌ গ্রহণ করতে হবে । 

‘এক অর্খে “প্রগতিশীল সাহিতা" কথাটি একই শব্দের প্রলর্াবৃত্তিমান্র । কোন রচনা 
যদি অতীতের সাহিতাভাবনার পল্ডীকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে অপারগ হয় তাহলে 
তাকে সাহিতোর অভিধায় অভিষিস্ত করা যায় না । তৎসত্ত্বেও আমরা যারা প্রগতিশীল 
লেখকদের প্রতিনিধি বলে দাবী করি, ভারা কেবলমাত্র ছায়ার প্রতীক নই । আমরা বুব্ধি 
প্রগতিশীল সাহিত্যের অগ্রগমন সুস্পম্টকুপেই বৈশিষ্টাপুণ । আমরা যে প্রগতিশীল 
সাহিতোর কথা বলি তা কুসংস্কারের শ্র্ধলকে ভেঙে ফেলে, স্হাবর এতিহ্য পরিত্যাগ 
করে, প্রথাবম্ধ পিছাটালের জালকে হ্িড়ে ফেলে চিল্তাভাবনার স্বাধীনতা ও মানুষের 
মনের পূর্ণ বিকাশের পথ করে দেয় । আমরা ওই সাহিত্যের পক্ষপাতী, কারণ আমরা 
অনুভব করি এই সাহিত্যই বৃহত্তর, পরিপূর্ণ, সম্মশ্থিশালী ও অধিকতর সুখী মানব সমাজ 
গড়ে তোলার পথ প্রস্তুত করবে । 

স্বাধীনতার প্রসার 

মানুষের অগ্রগতির অর্থ হল স্বাধীনতার প্রসার । আমার যত আশা কারি আপনারাও 
একথা উপলব্ধি করেন । সভ্যতার ইতিহাস, স্বাধীনতার প্রসার লাভের ইতিহাস । 
স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করুতে মানুষকে যুগ-যুপান্তের সময় অতিক্রম করতে 
গক্ুতু লাভ করেছে এবং তার পর্রিপামে ও এইভাবে আমরা পর্যাপ্ত সংযোগস্হাপলে সাড়া 
দিয়েছি । এর অর্থ-সকলের জন্য সমান স্বাধীনতা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে থাকবে 
এই স্বাধীনতা । এই স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে যতদুর প্রশস্ত করা যায় সেই প্রচেষ্টায় সমস্ত 
সামাজিক পূরতিষ্ঠানপ্রলি এই সেদিনও পর্যন্ত সচেম্ট ছিল । 
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"এই আন্দোলন এখন একটা মস্ত বড় বাধার সম্ম্্ীন । এটা আশংকার কথা । 
স্বাধীনতার ধ্যান-ধারণাকে উপহাস করবার জনা একটা প্রতিক্তিস্না শীল প্রচেশ্টা চলছে । 
প্রতিটি মানুষের চাওয়া-পাওয়াকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থাসিস্থধি বলে তুচ্ছ কলা 
হচ্ছে ৷ ন্যায়বিচার ও শাল্দীনতাবোধের সমস্ত ধ্যান-_ধারুপাকে এরা দুপায়ে মাড়িয়ে যেতে 
চায় ॥ মানুষ এতদিন যা কিছু শ্রেয় বলে জেনেছে এরা জাতীয় গৌরবের উগ্র আল্লাধনাকে 
তাল উত্ধে তুলে ধরতে চায় । বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে বহু মাব্রপাস্ত্র তাদের হস্তগত 
হয়েছে । মানুষরূপী জানোয়াল্প সর্বাতিনক খুংসের যন্ত্রে পরিণত হতে সারিবদ্ধ হয়ে 
দাড়িয়েছে । নেপথ্য থেকে তাদের বিপুল অর্থ-সম্পদের যোগান দেওয়া হচ্ছে । এক 
শতাব্দী আগের মানুষ এসব স্বস্লেও দেক্খতে পেত লা। এর পল্লিপাম-এক খ্রৎসকামী 
জাতি আজ পৃথিবীর দিগ-দিগন্তে আতঙ্কের সুম্টি করছে । মানুষের এ শ্বর্য্যমস্স, 
সর্বোত্তম সম্পদকে খ্বংস করার কাজে তাদের একটা মারাতনক প্রবণতা দেখবা দিয়েছে । 
তারা বলপুবঝক বিজ্ঞানকে নিযুক্ত করছে সমস্ত মানবিকতার বিরুদ্ধে । সাহিতোও এর 
কোন ব্যতিক্রম তারা ঘটতে দেয়নি । একাজে তারা নিযুক্ত করেছে অপলিত 
সাহিত্যপ্রতিভাকে । দশলশাস্ত্রের ধারাকে তারা পন্লিপত করেছে দুর্গন্ধযুক্ত নদমায় । 
তাদের সমস্ত নীতি বিগর্থিত কাজের সমর্খলেও তারা দর্শলশাস্ত্রকে অজুহাত হিসেবে 
প্রয়োগ করছে । এদেশের যা কিছু মন্দ তাব্র সংগে পাল্লা দিয়ে তারা জাতীয় 
ঈর্যাপরাস্মণতাকে উত্ধে তলে ধরার প্রয়াসে কবি ও দার্শলিকগণকে নিযুক্ত করেছে । 
সভ্যতার বিকাশের সহায়তার যুগ-য্রগান্তের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল মানবিক সম্পদ । 
আজ তাকে ভয়ংকর পদাতিক সৈন্যের ব্যুহে পরিণত করা হয়েছে । উদ্দদেশ্য_মানবিকতা 
এমনভাবে ধূংস প্রাপ্ত হোক যা দেখে লক্ষ চেঙ্গিজ খাও লজ্জায় অধোবদন হয় । 

মানসিকতার উদ্ধার 

এ ক সা রা আরা রর 
সম্পদকে অবিলম্বে কাজে লিখ্ুক্ত করতে হবে। এই নস্প শক্তির উল্মার্গগাষী 
অভিযালকে যথাসময়ে প্রতিহত করতে না পারলে মানুষের অগ্রগাঁত এবং কাষত মানুষের 


মনুষ্যত্ব শেষ হয়ে যাবে; তখখন হয়ত এই ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাণী কোনরকমে টিকে থাকতে 
পারে । 






“সমগ্র বিশ্ব আজ দাঁতে দাত চেপে অস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে । বিপদকে ক্রুত্ধে দেবার এর 
চেক্সে ভালো কোন উপায় তাদের জানা সেই। কিন্তু শুধু অস্ত্র-শস্ত্রই সমস্ত 
মানবিকগণগুশিকে চিরকাল রক্ষা করতে পারবে নাঃ বরৎ পুথিবীর সমস্ত নৈতিক 
শক্তিকে সুসংহত করাই হবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ । 
লৈতিকতাকে এবং ন্যায়বিচারকে বিদুপ করে এবং শুধুমাত্র শক্তি_দ্মস্ভের জয়গান করে 
তাকে প্রতিহত করা আরও কঠিন । এর কারণ এই যতাদর্শ নিরন্তর অপন্নাধসংগন্তন ও 
নৈতিক অধঃপতনের প্রতিরূপমাত । ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রতিটি সাফল্যের অথ নৈতিকতান্র 
অধঃপতন । এই ক্রমবর্ধম্বান অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধও তখন দুর্বলতর 
হয়ে পড়ে । ” 

“আমরা ভারতবাসিগণ এই নৈতিকু অহ্্পতনের অর্থ অবগত আছি । অন্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রাধান্য বিস্তারের ফুলে ভারত বাসীর জীবনে 
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অধিকতর নৈতিক অঞধ্চপতন ঘটেছে । সেদিল যারা বুতিশ-রাজের বিরুদ্ধে অস্ত ধারণ 
করেছিল, তারাই অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বৃটিশ শাসলের জোয়াল পুরোপুরি কীধে তুলে 
নিয়েছিল । 

অস্ত্রের সাফল্য নৈতিক-_ বিজয়ের সম্মানলাভ করলে তা অধিকতর ক্ষতিকর । 
কারণ, এর ফলশ্ছরতিতে বিজিতের মনে অক্ষমতাবোধ ও স্বেচ্ছায় নাতি স্বীকারের 
মানসিকতা জশ্মে । ফ্যাসীবাদ যদি বিশ্বব্যাপী প্রাধালী বিস্তার করে তবে তা হবে 
ভয়ংকর? মানুষের নৈতিক মেরুদন্ড চূর্প-বিচূর্ণ হবে । মনুষ্যত্ববোধ প্রগতি ও প্রকৃত 
সভ্যতার পথ থেকে দীঘ দিনের জন্য বিপথগামী হবে । কেবলমাত্র মানসিক শভিদ্তে 
বলীয়ান হয়েই এই অনিবার্য পরিণতির গতিপথ থেকে মানবতাকে উদ্ধার করা ফেতে 
পারে । এটাই হবে পৃথিবীর প্রগতি ধর্খী লেখকদের বিশেষ আহাল ৷ মানুষকে একটা তুচ্ছ 
স্বাধীনতা ও অগ্রপতির বার্তা । সহগামী মানুষের স্বার্থকে অলাজলি দিয়ে ব্যক্তিগত 
অথবা কোন জাতিগত সংকীর্ণ আণ্যতা ও দম্ভের উন্মাদ অনুসন্ধপকে এরাই নিয়ম্ল্রিত 
করবে । মানুষকে এরা প্রকৃত অগ্রগতি ও মহৎ লৈতিক পারপাতর দুর্গম অপর শস্ত পথের 
যাত্রী হতে প্রেরণা দেবে । 

“এইসব চেতনাসম্বশ্ধ মানুষদের পূর্বের তুলনায় সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকতর প্রয়োজন 
রয্মেছে । প্রস্নোজন সমবেতভাবে চিন্তা ও কাজ করা, পারস্পরিক ভাবনা-চিন্তার তুলনা 
করা । রা WI রজার গার বসরা উরস 
আবিম্কার ও উপায় উদ্ভাবন । 8 জি এ 
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আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন লেখক যেন কোন ভিনদেশী নাছোড়বান্দা ধরনের 
কেউ । সমগ্র মধাবিত্ত শ্রেণীর মলোভাবটা সম্পূ্পতহ তার বিরুদ্ধে। তাঁকে অনেক 
বা্প-বিদ্ুপ-অপবাদ শনতে হয়, অনেক অপযশ লাভ করতে হয় এমনাক লাহ্ুনাও 
কখনও ভাগ্যে জোটে । তবু তিনি কিন্ত্ত লিখেই চলেন । তার লেখার বাজার লেহ । অন্য 
কোন কাজ করে তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় ॥ এমন সব কাজও তাকে করতে হয্ম 
নিতান্ত প্রয়োজনেই, যা তার লেখক সত্তার বিপরীত মানসিকতার, কিচুক্ষেত্রে ক্ষণতকরও 
বটে, তথাপি খুবই কচ্ছ সাধন করেই তাঁকে লেখা চালাতে হয় । বড় জোর দুটি কি তিনটি 
সাময়িক পত্রিকায় তিনি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করে লিখতে পারেন । এত সবের পরেও 
কিন্ত ভদুলোক লেখা ছড়েনন না। প্রশংসার নামে কিছু বোকা বোকা স্ভাতি শোলেন ঘা 
অনেক ক্ষেত্ৰেই বিরক্তি উদেক করে মাত্র । আর লাম যশের বদলে কিছু ব্দণ বাড়ে । 
কয়েকজন ব্যক্তিগত পর্যায়ের বন্ধুবান্ধব অবশ্যই তার থাকে, যারাই তাঁর শিল্প শৈলীর 
প্রসংশা করে থাকেন । 

তিনি যে তাঁদের জনোই লেখেন তা তিনিও জানেন । একজন লেখক তার চারপাশে কিছু 
বিষণ আতন্রসচেতল মানুষজনের কখখনশ অনাবশ্যক উচ্চকম্ত প্রশংসা, কখনও বা 
ধূল্ট তাপূর্প ব্াবহার, পৰতপ্রমাণ অক্ততা, গোড়াম এবং অনুকুল বাস্তব পানবেশের 
অভাব ইত্যাকার অবস্হা পরিবৃত হয়ে আমাদের সামাজিক হাতিহাসের এক কক্ষণ 
বাকিন্তের দুশ্টান্ত হিসেবে কোনক্রমে বেঁচে বর্তে খাকেন। আরও হলো তারা 
আজনসচেনতাহীল রোমান্টিকদের ধরণে নিজেদেরকে নায়কের ভূমিকায়ও দেখাতে 
পারেন লা । এমনকি নিজে অতান্ত আতন্সচেতল হবার ফলে অন্ধ অহং বোধেও আপ্লুত 
হতে পারেন না । এমলাবস্হায় যে কোন কান্ডজানসম্পন্ল মানুষেরই লেখালেখির কাজা 
ছেড়ে দিয়ে অর্থ রোজগারের জন্যে ফাউকার কারবারে নামাই উচিত ! কিন্ত আপাত 
অদ্বশ্য এক দায়বন্ধতাই একজন লেখককে তার কাজে মঙ্গল রেখেছে । কাঁবরা ন্িসম্দেহে 
কিছু পর্রিমাণে পাগল । 

বিক্তি আমরা জয় করেই এগিয়ে চলেছি! অবশেষে একাদন কি বৃহৎ 
সংবাদপন্রপোজ্জী আমাদের দিকে নজর দেন না ? তাঁরা কতই না প্রসন্ন হন ! এই নিতান্ত 
দীন দরিদ্র মানুষগুলোর সামলেই বড় রকমের প্রলোভন দেখানো হয় না ক ? আমাদের 
নামটাই কি শিক্ষণজগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় লা 2 মোহ গ্রস্ত করার কি প্রয়াস ! আমরা 
ক একদিন অত্যন্ত পরিশীলিত ও বিজজনের স্বীকৃতি লাভ করি না 2 অচিরেই কিছু 
ডক্টরেট ডিগ্রী লাভেচ্ছ মানুষও আমাদের সৃষ্টিকে ‘মূলধন’ করে শিক্ষা অগ্রগমনে পা 
লিয়ে এগিয়ে চলেন । 

কিন্ত আধুনিক লেখকদের মধ্যে কিছু পারিমাণে অদ্ভুত রকমের ব্যাপান্ন দেখতে 
পাওয়া যায় । অন্তর তিনি সম্পূর্ণতই তা একজন আপ্রুয্স ব্যাক্তি ; কিছুটা আক্রুমণ্াতন্রক, 
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বিদ্বেষপর্ায়ণ এবং যেন শক্রুবুশ্ধি করা পছন্দ করেন । সম্প্রাতিকালে সম্মান ইত্যাদির 
কাছে মাথা নত করেন; চলচ্চিত্রে, বেতার এবং তখাকখিত "জাতীয় বৃহৎ পত্র-পত্রিকার 
দিকে দ্বক্টি দেল । উদ্ধতোর্ সাথে নিজের কথাকেই অন্রান্তসতানবলে সকলকে মেলে 
নেবার জন্য জোর করেন । সেই লেখক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরই নির্ভর করে 
থাকেন বিদ্ত্ত এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা এদের লেখার জন্য সময় ও অথ কিছুই বায় করতে 
চান লা। এঁরা সপরিবারে কোন বিজ্ঞাপন সংস্হার প্রযোজিত বেতারে সম্প্রচারিত পুপাঁজ্গ 
নাটক শ্রবণ করেন । বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষই বাংলা সিনেমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
এবং এরা এদের আয়ের একটা বড় অংশ এই লিলেমা দেখে খরচ করেল । বাবা-মা 
ছেলে-মেয়ে বাড়ির সব বয়েসের শিশুদের নিয়ে একসাথে বসে এসব ভোঁতা মোটাদাগের 
ছবি দিব্যি দেখে থাকেন । আধ্রনিক লেখকদের গায়ে অশ্লীলতা ও অলৈতিকতার ছাপ 
মারা হয় কিন্ত্ত এইসব স্হল চলচ্চিত্রের প্রভাব সমাজের উপর অনেক বেশি । কিন্ত 
বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে সরস্বতীর উচ্চকম্তঠ সম্পূর্ণ নীরব ৷ চলচ্চিত্রে প্রযোজকপণ 
নিজেদের মতোই ভেবে নেন এবং বিরুদ্ধে কোনরকম প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায় না। 
প্রতোক খবরের কাগজে এরা প্রভৃত বিজাপন দিয়ে থাকেন ৷ মলে হবে যেন নগদ-ম্ল্যে 
নৈতিক অধ্ঞপতনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় ।শেষপধন্ত দরিদু লেখকগণ বহুল প্রচারিত 
জাতীয় পত্রিকার দ্বারস্হ হন এবং বাণিজ্যিক সফঙলতাপুর্ণ বিজ্ঞাপন, আহল-আদালতের 
রমরমা কলম এবং বিশেষ ধরনের বিজাপন তৈরির কাজ নিতে হয় । লেখকদের কিছু 
শভাকা্খী বন্ধরা বলে থাকেন যে এইসব পত্রিকার অসীম ক্ষমতা এবং এইসব পত্র_ 
পত্রিকার অনুগ্রহ ছাড়া কোন ব্রকমের আন্দোলনহই প্রচার বা প্রতিষ্ঠা পায় না । হতাশ হয়ে 
শেষে বলেন যে মধ্যবিত্ত মানুষেরা এইসব বালসুলভ সিনেমা, এসব বাতুল পত্র-পত্রিকা 
এবং বেতার নাটকের প্রলাপ ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যেই নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে 
রাখেন । এইসব কারণে লেখক মলে করেন যে সমাজের আমূল পরিবর্তন যতদিন না হচ্ছে 
ততাঁদন তার লেখা ব্যাপক পাতকপ্পীতি লাভ করতে সমর্থ হবে না। 


রবীন্দ্র প্রতিহ্য 

এবং তিনি ভুল করেন নি । আজকের বাংলার বুজোঁয়া সমাজ অবন্ধস্্ী । ভারতের 
ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে একটা বড় লাভ হল এই যে সামন্ততল্ত্ের ক্ষায়িফট অবস্হা 
হয়েছিল এবং এতাবৎ অনুপস্হিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল । উনবিংশ শতাব্দী 
হল একটানা প্রগতির কাল এবং "পশ্চিমী সভ্যতার" ব্যাপক প্রভাবে মহৎ বাংলা 
সাহিতাও স্ুশ্টি হতে পেরেছিল । মাইকেল দত্তই হলেন আধুনিক ভারতের সত্যিকার 
প্রথম মহৎ কাবি, যে সময় থেকেই সাহিত্যিক সুন্টি-কর্মে জোয়ার এসেছিল এবং 
পর্রবতাঁকালে যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে একটা শীর্ষবিন্দ স্পর্শ করতে পেরেছিল । 
রবীন্দ্রনাথ এক সুনির্দিম্ট এতিহ্যের উত্তরাধিকারী, তার প্রশান্তি এবং বিশ্বজগতৎ হিন্দ 
সংস্কান্রবাদী আন্দোলন-সৃন্ট ব্রাক্ষ মতবাদের দ্বারা পরিপুষ্ট ছিল এবং তিনিই 
আমাদের বুজোঁম্মা সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ পুষ্পিত কসম । তিনি তার সমাজ সম্পরকে 
মোটেই অক্ত ছিলেন না এবং একথা তিনি ন্টিসন্দেহে বিশেষ সততার সাথেই বিশ্বাস 
করতেন যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা তাঁর নৈতিক দায়বদ্ধতা । তার সুবিশাল ব্যক্তিতু, 
জীবন সায়াহ্রকাল পর্যন্ত অব্যাহত স্ন্টি প্রবাহ এ সবেরই আংশিক ফলশর্নত । একটা 
বিশেষ সমস্মের প্রতিষ্ঠিত এ্তিহোর উত্তরাধিকার এমনকি সমসময়ের নানা 
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চিন্তাভাবনা কবিমানসকে পুষ্ট করেছিল যেমনটা দাশ্তে এবং মিলটনের ক্ষেত্রেও দেখা 
যায় । 

এর থেকে মনে হয় মহৎ রবীন্দুপ্রতিভা বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমস্ত প্রগতি শীল 
চিন্তাধারার সুকতিসমূহ আতনস্হ করেছেন এবং প্রায় উজাড় করেই দান করে গেছেন । 
যে লেখকেরা কি গদ্য কি কবিতায় তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করেছেন তারা কিস্ত 
ফুরিয়ে গেছেন । তারা একই চিন্তাভাবনার অনুবর্তন করেছেন মাত্র । কিন্ত্ত সেইসব 
চিন্তাধারাই অনুসরণযোগ্য যা সন্মকালের সমাজ ভাবনার সাথে কমবেশী যোগসূত্র রক্ষা 
করে চলে । যে সময়-কাল ববীন্দুনাথকে সৃষ্টি করেছিল তার সমাপ্তি ঘটে গিয়েছিল 
এবং রবীন্দ্র অনুসারী লেখকেরা তার অনেক পরবতী সমস্সকালেন্প মানুষ যারা সহজেই 
বাতিল সাহিত্য চিন্তাভাবনার শিকার হয়েছিলেন । যে সময়ে যে সমাজে তাঁরা বসবাস 
করতেন তার বিশেষ প্রতিফলন তাদের লেখায় থাকতো না। এমনকি অন্যতম শ্রেষ্ত 
কথাসাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও পুরান মৃল্যবোধ ও কিন্তু পরিমাণ গৌড়ামির 
কোক তার শিল্প নৈপুণাকে ব্যাহত করছিল । 

১৯২০ সালের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে নতুনলতর কোন কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি । এই 
কন্ঠস্বর, নজরুলের কণ্ঠস্বর ॥ আমরা তরুণেরা অভিভূত হয়ে শুনেছি সেই কণ্ঠ । 
আজকে মলে হয় সেই কন্ঠ যেন অতিরিক্ত পরিমাণে উচ্চগ্রামে বাধা এবং নাটকীয় চমকে 
ভরা ছিল এবং দেই চড়া সুর যেন অনেক সময় ক্লানিতিকরও । বাস্তাবিকই নজরুল 
ইসলামের কবিতায় কিন্তু পরিমাণ অপন্রিণত তীব্রতা ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ছাপ থাকতো । 
কিন্ত একথা অনস্বীকার্য যে তিনিই প্রথম রবীন্দ্র তিহ্য ধারায় সচেতনভাবে ভাঙন 
ধরান । তিনি যথার্থই একজন অপরিণত বিপ্লবী ছিলেন এবং দুর্ভাগ্যবশত তার আর 
উত্তরণ ঘটেনি । তিনি বাংলা কবিতায় এক রকমের ঝড়ো হাওয়া বহয়োছিলেন, যা এক 
ধরনের উদ্দাম এবং চমকপ্রদ উদ্দীপনা সুন্টি করেছিল কিন্ত্ত দীর্মস্হায়ী হয়লি । কিন্ত 
আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে তিনি তার ছাপ রেখে যেতে পেরেছেন । রবীন্দু প্রভাব মুক্ত 
হবার প্রচেল্টা তখন থেকেই শ্ররু হলো । এবং একটা নতুন সাহিত্যিক আন্দোলন 
দৃঢ়ভাবে স্হান করে নিলো । অধুনালুপ্ত ‘কল্লোল’ সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই 
নতুন ভাবনা আবর্তিত হতে থাকলো ।“কল্সলোল বন্ধ হবার দশ পনের বছর পরও তার 
প্রভাব অব্যাহত ছিল এবং আমিও সে সময়কার তরুণ লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলাম । 








কখা সাহিত্য 

সে সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক এবং অর্থনোতিক অবস্হায় একটা আম্মজ্স 
পরিবর্তন আসে । তরুণ লেখকগণ তাদের কিক পূর্বেকার আনুজ্চালিক সাহিতা সম্পর্কে 
খুশি হতে পারেন নি। তারা নতুন বিষক্সবস্ত এবং নতুন প্রকাশ ভঙ্গিব্র সম্ধান 
করছিলেন। কথা সাহিতোর ক্ষেত্রে শৈলজালন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দু মিত্র 
শিজ্পাঞ্চলে লিশ্ন বিত্তের জীবন প্রবাহের দিকে সৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন । সেইসাথে 
জীবনের প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের পরিচয় ঘটিয়েছেন । তারা দুজনেই সত্যিকারের কিছু 
পথম শ্রেণীর গল্প লিখেছেন । এবং গতানুগতিক গ্রামীণ সামন্তপ্রভাবিত উপর তলার 
মানুষের জীবন কাহিনী থেকে শিল্পাঞ্চলীয় বিচিন্তম্ুখী মেহনতী মানুষের জীবন যাত্রার 
প্রতিফলনম্লক এই পরিবর্তন বাংলা কথা সাহিত্যে স্হায্সিতু লাভ করল । প্রতাক্ষ 
অভিজতার অভাব এই পর্িবর্তনকেন্দিক প্রবণতাকে ব্যাহত করেছিল । বর্তযানকালের 
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কথা-সাহিত্যিকদের স্ন্ট সাহিত্যের প্রিয় বিষয়বস্ত হল শহর ও গ্রামের নিম্দযধাবিভ্ত 
ir শিক্ষিত 'ভদুলোক" শ্রেণী, গরিব, চ্টুস্হ, অসংগতিত মানুষজনের জীবন কাহিনী 
কিন্ত তারা শমিক শ্রেণীর জেগে ওঠার কথা তখনও বলতে পারেন লি ॥ যে বিষয়গুলি 
নিয়ে তারা সাহিত্য স্ুন্টি করেছেন সে বিষয়ে তাদের প্রত্যক্ষ ধ্যানধারনা ছিল । শহুরে 
কেরানী শ্রেণীর মানুষ একজন কারখানার শ্রমিকের চেয়ে আমাদেন লেখকদের কাছে 
অনেক বেশী বাস্তব ছিল । তাদের কেত কেউ জানতেন যে মেহনতকারী মানুষের হাতেই 
আগামী ভবিষ্যাতটা ধরা আছে তথাপি যেন কিছুটা ন্িষক দ্রুন্টিতেই তারা এই শ্রমিক 
মানুষদের দেখতেন কারণ তাদের সাথে কোন বাস্তব যোগাযোগ ছিল লা । ফুলে তাদের 
জীবন ইতিবৃত্ত প্রায়শই লেখকদের ডাবাবেগদ্বারা চিত্রিত হতো । 

“তার অথ এই নয় যে গল্পের কাহিনীর সাথে গ্রাম জীবনের কোন যোগাযোগ ছিল না । 
সম্প্রতি বিভ্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায্স পশ্চিমবঙ্জের গ্রামের এক হতশ্রী দপ্িদ্র ব্রাহ্মণ 
পরিবারের জীবনধারা বিস্তারিত অবলম্বন করে এমন এক উপন্যাস লিখেছেন যা 
অত্যন্ত জলপ্রীতি লাভ করতে সমর হয়েছে । আরও কিচু উল্লেখযোগ্য লেখক আছেন 
যাঁরা কম-বেশী একহ বিষয় লিয়ে প্রায় একই রকমডাবে লিখে চলেছেন । আধুনিক শহুরে 
জীবন প্রবাহের চাপে স্রিষ্ট এইসব লেখকরা গ্রাম জীবন সম্পর্কে একধরনের বিষ্বাদগ্রুস্ত 
অনুভূতি পোষণ করে চলেছেন । মহৎ শক্তি সম্পন্ন লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর 
ব্যতিক্রম । যিনি বাংলা গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবক্ষয়ী চিত্র বিশেষ ভাবে প্রতাক্ষ 
করেছিলেন । সেজন্য আমরা দেখতে পাই যে তিনি পূৃর্ববাংলার মৎ সাজীবীদের জীবন 
থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সম্প্রতি বর্তমান কালের এক ধ্রুপদী উপন্যাস রচনা 
করেছেন । অতান্ত উৎসাহী ও কুতি সাহিতাকার অচিন্তাকমার সেনগুপ্ত শহুরে বুজোয়া 
এবং পেটি বুজোঁয়া সমাজের সমস্ত উন্নাসিকতা, অজ্ঞতা, মেজাজ, রসবোধ্ বিষাদময়তা 
ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্য রচলা করেছেন । 


পরশুরামের কাহে খপ 

রাজশেখর বসূ,যিসি পরশূরাম নামে খ্যাতন্তীব্র কাছে আমরা উন্লতমানের ও বিরল 
হাস্যরসের সাহিত্য কাতর জন্য শ্মণী । তিনি যদিও বয়েসে প্রবীণ কিন্ত তার সাহতা কম 
তুলনামূলকভাবে অনেক আধুনিক । তার প্রসঞ্প ডন্লেখ্খ না করে বাংলা সাহিতোর 
সংন্ষি্ততম ম্ল্যাযসণও করা সম্ভব লয় ।পরশ্ূরামের শ্লেষাতনক পল্পের তুলনা হয় 
না। তিনি ভন্ডামী, উন্লাসিকতা, পোড়া প্ৰথাবদ্ধতা ইত্যাদির মূলে কষাঘাত করার ফলে 
সমাজিক কারপেহ তাঁর লেখা মৃল্যবান হয়েছে । 

কথাসাহিতো সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হবার সাথে সাথে বাংলা কাবিতার স্বেত্রেও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং বলা যায় কিছুটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে দেখা গেল । দশ 
পনের বছর আগে আমরা রোমাল্টিকতা, পলায়নপরতা, হাল্কা গীতল ধ্মিতা যে সব 
মিলিয়ে কবিতার তরল সঙ্গীতময়তা শুধু সুল্টি করে অন্য কিচু নয়,তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করেছি । আংগিকগতভাবে আমরা দৃঢ় পঠন-শৈলীর দিকে ঝুঁকেছিলায় কিস্তি 
অপরদিকে নজরুল ইসলামের কবিতায় প্রয়োজনাতিরেক বাগবিন্যাসের প্রবণতা ছিল । 
সে সময়ে প্রেমেন্দ্র এবং আমি যে সব কাবতা লিখেছি তা যদিও সম্পূর্ণতই রবীন্দ্ প্রভাব 
মুক্ত ছিল না তথাপি বিষয় ও সুরের দিক থেকে কিছু নতুনত্ব তাতে ছিল । একদল নতল 
কবির তখন উদ্ভব হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রকাতির কাবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশ এবং 
অজিত দত্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । জীবনানন্দের কবিতায় সৃক্ষতৃতা, পহস্যময়তা, 




















আবেগ, গাম্ভীর্য দুরূহ সলেটের আঙ্গিক রূপ লাভ কনে । তুলনামূলকভাবে দুজন প্রবীন 
বর্গবর নাম এখানে উল্লেখ করা দরকার, একাজন মোহিতলাল মজুমদার অপরজন 
যতীন্দুলাপ সেনগৃপ্ত-যারা তরুণ কবিদের কবিতায় আভ্গিকের মান উন্নয়নে আংশিক 
ভাবে দাযী। 


একেবারে সম্প্রতিকালে আরও তিনজন কবি প্রধানা লাভ করেছেন । তাদের মধ্যে 
সুধীন্দ্ুনাথ দত্ত যিনি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ দিয়ে শুরু করেছিলেন”পরে অবশ্য সেখান 
থেকে সরে আসার জন্যে সাহসিকতার সাথে প্রয়াস চালিয়েছেন এবং তাতে অনেকখানি 
সাক্ষলাও লাভ করেছেন । বিগত পাচ ছয় বছর ধরে তিনি যে সব কবিতা রচনা করেছেন 
তা শ্ববই ম্ল্যবান । আত্গিকগতভাবে তিনি মাইকেল দত্তের নাটকীয় প্রকাশভঙ্ষিগ 
অধিকার করেছেন কিন্ত্ত মাইকেলের অলিবার্ধ ও জলন্ত তীব্রতার অভাব তার মধ্যে লক্ষ্মণ 
কলা যায় । কিন্ত তিনি তার শ্রেণী ও সময়কাল সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন । 
আমাদের সম্প্রতি কালের অন্য কারও কবিতায় বুর্জোয়া অবক্ষয়ের এমন সচেতন প্রকাশ 
আর আমরা দেখতে পাই না যেমনটা দেখা যাবে সুধীন্দ্নাখের ইদানিং কালের কবিতায় । 
তিনি এই সত্য অনুভব করতে পেরেছিলেন যে তীর শ্রেনী ক্রমশই বিলুপ্ত হতে চলছে: সে 
সম্পর্কে অত্যন্ত আন্তরিক এবং কখনও বা বেদনার্ত সুরেও সে কথা প্রকাশ করেছেন । 
অপরদিকে তারই বন্ধু বিষ্ণু দে সবথেকে বেশী ব্যতগাতনক । বিষ্ণু দে আমাদের অবক্ষসী 
সমাজ বাব্যস্হকে নিতান্তই পরিহাস ছলে দেখেছেন ॥ অতান্ত স্বচ্ছ বাস্তব ভিত্তিক 
দুল্টিভঙ্গির অধিকারী না হলে এমন স্বাস্হ্যকক্প নির্মল হাস্যরসের ক্ষমতা অর্জন করা 
সম্ভব হয় না। তাঁর স্কিল মক্তা-সন্রশ কাবিতার উৎকর্ষ আমাদের কবিতার 
অগ্রগমলে বিশেষ সহায়ক হয়েছে । আমাদের কবিদের মধ্যে অবুজ সমর সেলের মধ্যে 
বর্তমান সম্পর্কে হতাশা, প্রচণ্ড আবেগদুৃপ্ত চিত্তক্ষোড এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শলাজিত 
আশার একট বিমিশ্ররুপ প্রত্যক্ষ করা যায় । তিনি পদো কবিতা লেখেন এবং ভার পদ্য 
কবিতা আঙ্িগকগতভাবে ব্রবীন্দূনাথের গদ্য কবিতা থেকে সম্প্রূপ ভিন্ন মেরুতে 
অবস্হান করে । বস্ভুতপক্ষে তিনি বাংলা পদ্াকাবিতা নত্নভাবে স্ুম্টি করেছেন, কারণ 
তার আঙ্গিকে যখাখই কাব্যভাব রয়েছে এবং গদ্যক্প কম । জার মধ্যে ধনিমস্নতা, 
সুসংবদ্ধতা, গভীরতা অনেকসময়ে কাব্যিক ব্যঞ্জনা ধর্সিতা ইত্যাদি পরিস্ফুট হয়েছে» 
যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হতো যেন সরল গদ্য । 

আরও দশ বার জন লেখক আজকের বাংলা সাহিতো বক্েছেন যারা সামাজিক দিক 
খেকে এবং লেখার আঙ্গিকের দিকে থেকেও তাৎপর্য দাবী করেন ॥ তাছাড়াও আরও 
কিচ্ছু তরুণ অনুজ লেখক রয়েছেন যাঁরা একটা বিশেষ অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছেন । 
ভয়ানক প্রতিকূল অবস্হার সাথে পাঞ্জা কষে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কাজকর্ম করে 
চলছেন যা আমার মনে হয় একটা অসাধারণ ব্যাপার । সব মিলিস্ে গল্পও কবিতার 
ক্ষেত্রেই সব থেকে ভালো কাজ হচ্ছে । যদিও উপন্যাস খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে আর 
প্রবন্ধ নতুন দুচ্টিকোোণ নিয়ে সম্দ্ধ হয়ে চলেছে । আমি এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে 
বাংলা কবিতা ও গল্প আজকের পশ্চিমী দেশসমূহের গল্প-কাবিতার সাথে সমপংক্তিদতে 
বসার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের সাহিত্য জীবন্ত ও 
প্রাণশক্তিসম্পন্ন, যদিও আমাদের সমাজ অবক্ষস্নী, এবং যথাযথ কারণ আমাদের 
লেখকগণ সামাজিক অবন্ষল্প সম্পর্কে সচেতন । একথা সত্য যে বাংলা সাহিত্য এখনও 












পাতি সংস্কাতি আন্দোলন ৩৭ 


CENTRAL LIBRARY 


কুজোঁয়া প্রভাবিত, এই বৃ্জোয়া প্রভাবের জনো আমাদের ভঙ্সোদাম হবার কারণ শেহ, 
সত্যিকারের সাহিতা রচনার জন্যে সর্বোপরি সততা বিশেষ প্রয়োজন । যদি তার এক 
ডজনের বেশীও পাঠক না থাকে তবুও একজন লেখক লেখেন এবং সকলকিস্কু অনুভব 
করেন ॥ এক ডজন মাত্র পাঠক থাকা লেখকের পক্ষে সত্যিই খারাপ । এ থেকে শিল্প 
লৈপপ্যে একটা রহসাময়তার কোক আসতে পারে এবং একজন লেখককে অলৌকিকতা 
ও অতি প্রাকৃতের দিকে আকর্ষণ করতে পারে এবং লেখকের মলে হতে পারে সেটাই তার 
শিল্পের জগৎ । কিস্তি আমরা কিন্তু মূলোর বিনিময়ে এমন শিক্ষা পেয়েছি তাতে মলে হয় 
এই বুহসাময় অতিপ্রাকৃত জগপছ্টা যেন একটা হদুরের রত আর আমরা সকলে মসে করি 
লেখকেরা তার মধ্যে ঢকে আন্ছে। আমাদের নিজের, শ্রেণীর কাছে বিশেষ চাহিদা নেই, 
আমরা নির্লজ্জ আড়ম্বরপূর্ণ সিনেমা এবং খবরের কাগজের সাথে প্রতিযোগিতা করার 
আশা রাখি না এবং এর থেকে সূসবাস্হ্যের অধিকারী কোন শ্রেশীও এখনও জল্মলাভ 
করেনি । যাইহোক কোনরকম অলীক দর্শন বা ভ্রমাতনক ধারনা থেকে যুক্ত থাকার গুণ 
আমাদের বজায্স আছে । আমরা একান্তডাবেই অনুভব করি যে এই বর্তমানের অবস্হাটা 
অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং এর জায়গায় নতন এক সামাজিক ব্যবস্হা অবশ্যই আসবে । 
যতদিন তা না হশ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই চ্ুখখ-কস্ট _লাঙ্ুনা উদ্বেগ এবং বিপদ আপনের 
নতন সমাজ সম্পর্কের সাথে যোপসৃত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা এ হদ্ুরের গর্ত থেকে 
বেরিয়ে আসার মতো উপযুক্ত অবস্হা সুষ্টি করার কাজে নিযুক্ত হতে পারি । জ্নসংযোপ 
বহ্দতে কৃষক ও শ্রমিক শেণীর মানুষের সাথে যোগাযোগের কথাহ ন্টি সন্দেহে বোঝায় । 
তাদের নিয়ে কেন লেখা হবে না ? নতুন সমাজ ব্যবস্হা কথাই বা কেস বলা হবে না £ 
সাধারণ মানুষের সাথে যথার্থ সংযোগ রক্গণর মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যে অ-দৃষ্টপৃর্ব 
পতি ও উৎসাহের সঞ্চার করা যায় একথা সত্য । কিন্ত যথার্থ অভিজ্ঞতা আর আদরশপত 
সহানুভূতি এই দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্দয় করা প্রয়োজন । সেসিল ডে লুইস অত্যন্ত 
সতঠিকভাবেই বলেছেল যে একজন কবি “মানুষ হিসেবে যা অনুভব করেন কবি হিসেবে 
তাই-ই প্রকাশ করেন । 
আমাদের সাহিত্যিক আবেগ সম্পর্কে কিছু লেখা সহজ কিন্ত্ত মৌলিকতার দিক থেকে 
ভুল । এখনও পর্যন্ত বিশেষ কারপেই সামান্য কয়েকজন লেখকেরই মান্ত শমিক শ্রেণীর 
সাথে সরাসরি যোপাযোপ রয়েছে একখা বলতে হবে। আজ যদি আমাদের তাদের 
সম্পর্কে কিনু লিখতে হয় তা হলে তাদের সাথে কথা বলতে হবে কারণ যে দেশে তাদের 
সম্পর্কে সাহিত্যের কাজ প্রায় বিরল সেক্ষেত্রে কল্পনার জগতে শ্রমিক শ্রেণী এবং 
বুশ্ধিজীবীদের মধ্যে বিরাট একটা পার্থকা থেকেই যায় । শৃধুমাত্র কথা বলে লেখার ফলে 
আমরা কি লিজেদের প্রতি, কি আমাদের সমর্থকদের কারও প্রতিই স্ববিচোর করতে পরি 
না । সকর্ধেকে বড়কথা আমরা শুধু কবিতা লিখে সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পরি লা, তার 
জন্যে কাজ করা প্ররোজন হয়। আমরা বিস্ময় বোধ করবো না যদি কোন কবি শ্রমিক 
শ্রেণীর কল্যাপের কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কিম্বা আমরা তাতেও বিস্ময্স 
বোধ করবো না যদি সেই কবিই শ্রধূ মাত্ত নারী-প্রেযের পরিপাতি নিয়েও কবিতা লেখেন । 
ভার নতুন অভিজ্ঞতা যা তিনি ব্যক্তি মানুষ হিসেবে অনুভব করেন একজন কবি, হিসেবেও 
সেই শ্রেযানত্বৃতিরই অভিপ্রকাশ ঘটান । একজন কবির সর্বাশেক্ষয বড় সামাজিক 
কার্যক্রম হলো ভালো কবিতা রচনার যোগাতা অর্জন কলা । এ আমাদের স্বীকার 
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করতেই হবে যে শিল্প সাহিতোর চূড়ান্ত মুল্যায়ন নির্ভর করবে ব্যক্তি মননের উপরই, 
তব্‌ বলতে হবে ব্যক্তি প্রতিভা থেকে সমাজের কাছেই লেখকের দায়বদ্ধতা বেশি । 
একথা খুবই পরিস্কার যে সাহিত্য আর পাঁচমিশেলি জগাখিচ্রীর মধ্যে পার্থক্যটা 
'যথেস্টই এবং তা শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজের ফলশ্রতি ।" কিন্ত্ত আমরা যতদিন এই শ্রেণী 
বিডক্ত সমাজ ব্যবস্হায় বাস করছি ততদিন এই পুথকীকরণ খুবই জরুরী । একটা 
গল্পের মধ্যে ক্ষীণ স্ফর্তিহীন মহিলা এবং মধ্যরাতে বৃষ্টি ইত্যাদি বর্ণনার পরিবর্তে কুলী 
এবং কয়লাখলির মালিক সম্পর্কে লেখাও থাকাই সম্ভব । আজকের বাংলাদেশে বহু 
তরুণ লেখক সাধারণত £ শোষিত এবং নিঃসম্বল মানুষদের নিয়ে লি খেল কিস্তি 
তাদের বেশীরভাগই কুতিম ,স্বতন্ল এক ধরনের ইচ্ছাপূরপের কাজ করে চলেছেন । 
একথা অবশ্য যুক্তিযুক্ত নয় যে কোন ইচ্ছাপুরণের কাজটাই খারাপ বরৎ এক রকমেপ্স 
ইচ্ছাপুরণ যা ব্যাপক মানুষের স্বার্থবাহী তা তো কাম্যই । এক্ষেত্রে আমি কিন্ত্ত সতর্কতার 
বাণী উচ্চারণ না করে পারি না। যদি কোন তরুণ লেখক মনে করেন যে ধর্মঘট. 
সাংহাই-এ বোমা ফেলা ইত্যাদি বিষয়ে লিখলে দুত সাফল্য লাভ করতে পারবেন তাহলে 
বলতে হবে তার এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই স্টখজনক, বিশেষ অত কোন প্রতিভাবান লেখকের 
ক্ষেত্রে তো বটেই । এক মুহূর্তের জন্যেও আমি এমন কথা ভাবতে বা বলতে চাইনা হে 
একজন লেখকের চারপাশে দূর্দান্ত অসহনীয় ঘটনাবলী ঘটতে থাকলেও লেখক তা থেকে 
দুরত্ব বজায় রেখে চলবেন । বরং তেমন প্রয়োজনে বড় রকমের এবং মহতক্প কোল 
কারণে আমাদের সকল লেখকেরই সাহিত্যে প্রচার ম্লক কাজে সর্বশক্তি লিস্সোপ করা 
জক্ৰরী । কিন্ত্ত তা বলে একথা বলবো না যে সেটাই হলো সাহিত্যের সবাপেক্ষা কাম্য ॥ 
কারণ একজঅর্থে সকল শিজ্পই প্রচারমূলক,তা বলে কিন্ত্ত প্রচারমৃলক সব কিস্ছুহ শিল্প 
লয় । একটা নতুন সমাজ ব্যবস্হা ছাড়া একজন শিল্পীর যথার্থ স্বাধীনতা থাকতে পারে 
না এবং সতাকারের সংস্কাতির অগ্রগমলের পথও সুগম হয় না! সমস্ত মানুষকে 
দারিদ্র, লাঞ্চনা, রোগ আর অক্ততার অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে পারলেই শিজ্প- 
সাহিত্য এবং বিক্তানেরও সংস্কার এবং বন্ধনমুক্তি ঘটা সম্ভব । কিস্ত যে কোন সমাজে, 
যেকোন অবস্হায় সাতাকারের শিল্পী যদি সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টি করতে চান তাহলে 
ডি, এইচ, লরেন্সের মতানুসারে বলতে হয় যে সেই শিল্পীকে ভার মতো নিজস্ব 
দৃম্টিডঙ্গি তৈরী করে নিতে হবে । পরিশেষে লেখক হিসেবে নিজেদেরকে এবং অনুজ 
লেখকদের পতি এই কথাই বলা যথার্থ হবে যে তোমার নিজের দৃশ্টিভঙ্িগ”-ই লিয়ে 
তুমি শিল্প সৃন্ি করবে । 
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হিল্দুস্তানীর সমস্যা 


বর্তমান দিলে ভাবতে সাধারণের কথ্য ভাষা *171715041700102-ক কোন একটি 
প্রশ্নের প্রকত্র লিয়ে হৈ-চৈ করার কোন প্রয্মোজন নেই । হিল্পুস্তালীর দাবীকে চালিয়ে 
যাওয়ার প্রয়োজলীয়াতা কম নয়, কারণ ভারতীয় ভায়া সম্বন্ধে জান আছে এমন কোন 
লোক নেই যিনি ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে কথা বলা ও বোব্সার মাধ্যম হিসাবে 
হিন্দুস্তালীর ব্যবহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তলতে পারেল । যোটামযুটি একটি হিসাব 
অনুযায়ী দেখা যায় কমপক্ষে বার কোটি লোক হিন্দ্স্তালী বলতে ও বুঝতে পারে এবং 
প্রায় আট কোটি লোক আংশিকভাবে হিন্দুস্তালী বুঝতে পারে । তার অর্থ এই যে, সঠিক 
পদক্ষেপ পরহণ করলে প্রায় কড়ি কোটি ভারতবাসী সহজেই হিল্দুস্তালীতে কথা বলতে ও 
বুজতে পারত । কিন্ত দুঃখের কথা, কিনু জাতিগত ও প্রাদোশিক কসংস্কার এই সমস্যা 
সম্বন্ধে ঠাণ্ডা মাথায় কিন্তু চিন্তাভাবনা করার পথে বিদ্ব সুষ্টি করছে । পণ্ডিত 
জওহরলাল সনেহরুর ভাষায়, "এমন একটা বিষয়, যা নিয়ে সুস্হ ভাবে এবং পাণ্ডিত্যের 
সঙ্গে চিম্তাভডাবলা এবং তাত্বক-বিতর্কও হওয়া দরকার, কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে তাকে 
টেনে নামানো হয়েছে বাজারী আলোচনায়, আর যাকে ঘিরে রয়েছে কিন্ছু সংকীর্ণ 
সাম্প্রদায়িক আবেগ |” 

কিন্ডু শিক্ষণবিদ ও রাজনীতিবিদ প্রায়ই এই প্রশ্নটা তোলেন, “‘হিন্দুস্তানী-টা কি 2” 
কিন্ডু লোক আছেন যারা পুকুষানুক্রমে হিন্দী এবং উর্দুর লাম শুনে আসছেন এবং এই 
বিষয়ে তাদের বিরোধ তীব্র কিন্তু তারা জালেন না যে দুটি ভাষার দ্বন্দ নিয়ে একে 
অপরের মাথা ফাটাচ্ছেন, সে দুটি ভাষা একই মূল ভাষার দুটি আক্ষরিক কূপ ছাড়া আর 
কিছুই নয় । আবার কিহু ব্যক্তি আছেন যীরা মুল ভাষা হিন্দুস্তালীর গুকুতুকে খাটো করে 
এ দুটোর যে কোন একটার অতিপ্রান্তত আক্ষরিক রূপ লিয়ে নিবোধের মত পক্ষপাতিত্ব 
করেন । এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পণ্ডিত অমরলাথ আ-এর একটি নিবন্ধ 
পড়ে ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছিলাম । উক্ত নিবন্ধটি প্রায় দু'বছর আগে “লিভার, 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন ধারপার অবতারণা করে । তিনি মনে করেন, যদি তার মত 
আরও অনেক লোক এ সমস্ত সংস্কৃত সিশিত হিন্দী কবিতার সৌন্দর্য এবং বহুল 
প্রশংসিত উর্দু কবিতাকে সমানভাবে স্বীকার.করেন, তাহলেই ‘জাতীয় ভাষা সমস্যাটির 
সমাধান হয়ে যায় । কিন্তু দুভার্গোর বিষয়, সমস্যাটি এত সরল নয় । উর্দু এবং হিস্পী 
লেখকদের ভাষাশৈলী ছাড়াও সাধারণ লোকের সমস্যাও সমাধান করতে হবে । 

২ 

প্রাচীন যুগে হিন্দুস্তান নামক দেশের সমস্ত আধিবাসীই হিল্দুস্তালী ভাষার যে কোন 
একটি রূপকে কথা বলার মাধাম হিসাবে ব্যবহার করত । দেশটি বেচ্টিত ছিল উত্তরে 
হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধা, পশ্চিমে পাঞজাব এবং পূর্বে বাংলার দ্বারা । প্রিয়ারসনের শেলী 
বিভাগ অনুযায়ী এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বিহারী, পূর্বাঞ্চলীয় হিল্পী, পশ্চিযাঞ্চলীয় 
হিন্দী এবং রাজস্হানী-_ এই চারটি ভাষায় কথা বলত । কিস্তু খুব সম্ভবতঃ হিন্দুস্তালী 
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(লামাট প্রথম বাবহার করেন "গিলখ্বীজ্ট' ১৭৮৭ শখবীস্টাব্দে) বলতে সামগ্রিকভাবে এ 
রা রা 
প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে. এই ভাষা হল নবম ও দশম শতাব্দীতে “মধ দেশে 
প্রচলিত বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ । ব্রাহ্মণদের আখিপতোর বিরুদ্ধে ভক্তি 
(7173511) আন্দোলনের ফলে এই ভাষা এক আকস্মিক আঘাত পায় । এটি ছিল সাধারণ 
লোকেদের আন্দোলন, কাজেহ উচ্চশেণীর ভাষা সংস্কৃতের অলনায় সাধারণ মানুষের 
কথ্যভাষাই এ আন্দোলনে প্রাধান্য পায় । রাজপুতালার কবিরা এই ভাষা ব্যবহার 
করতেন এবং পৃথীরাজের সময়ে এই ভাষা একটা সাহিত্যিক মানে উন্লীত হয়েছিল, 

আলহা-খন্দ', এবং “প্ুশ্বীরাজ৬রসভ' এই সময়ে সাহিত্য কীর্তির স্মরণীয় নমুনা | 
পরবতাঁকালে কবীরের দ্বিপদী কবিতা এবং তলসীদাসের “রামায়ণ এবং মালিক 
মোহম্মদ জায়সীর ‘পদুমাবৎ' এ একই ভাষায় লেখা হয়েছিল এবং তা আজও সমান 
আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে অধ্যয়ন করা হয়। মীর্রাবাঈ-_এব পদাবলী এবং কবীরের 
দৌহাসমূহ, গুরু নানলকের খ্মদ্ধ বাণী ও বাবা ফরিদ শাখারগঞ্জের পদ সম্বলিত শিখ 
ধর্ম পুস্তক ‘আদি গ্রন্হ্ সেই সময়ে এই ভাষার বহুল প্রচারকে প্রমাণিত করে । আকবরের 
আমলে যখন হিন্দুস্তানের শিল্প ও সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছিল, তখখন এই 
আম্দুরব্রহিম খান ই খানান, এবং ফৈজীনর মত খ্যাতনামা বাক্তিগণ এই ভাষা ব্যবহার 
করতেন । প্রায় একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগীরা মখুরা ও তৎ্সন্লিাহিত অঞ্চলে 
ধর্মপ্রচার করতেন ৷ মথুরাকে বলা হতো গোকুল । *“অস্টচ্যাপ" নামে খ্যাত বল্লভাচার্য ও 
বিশ্ডলনাগের আটজন শিষ্য তাদের ভজন গানের জন্য প্ৰসিদ্ধি লাভ করেন । তাদের মধ্যে 
সুরদাসের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ । যদিও হিন্দুস্তানী শব্দটির তখনও প্রচলন হয়নি তবুও 
এ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ভাষা ছিল এই হিন্দুস্তালী । 


মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমনের ফলে এই ভাষা আরবী এবং পার্সি শব্দ দ্বারা 
সমূদ্ধ হতে থাকে । মুঘল সৈনা শিবিরে যে ভাষা ব্যবহৃত হত তা হল এক মিশ্ব ভাষা, যার 
নাম ছিল-_"জবান-ই-উর্দু-ই-ম্রল্লা_ অর্থাৎ উচ্চশেণীর ভাষা । সংক্ষেপে একে উদ 
নামে অভিহিত করা হতো এবং সাধারণভাবে এই ভাষার নাম ছিল হিন্দী, যেটা 
আগেকার মুসলমান পণ্ডিতদের দ্বারা ভাব্রতবর্ষের ভাষারূপে পর্িগাণিত হয় । 
আকবরের আমলে সংস্কৃত সাহিত্য পাসীতে অনুবাদ হতে শুরু করে এবং এ একই 
সময়ে প্রাকতের উপর পার্সির প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে পর্রিলক্ষিত হতে খাকে । এই 
প্রভাবের মূল বাহকরা ছিল ক্ষত্রিয় এবং কায়স্হরা, যারা পাসি শিখেছিল । পার্সি ছিল 
দরবারের ভাষা এবং এই পাসি শব্দ তারা তাদের কথার মধো প্রয্মোগ করতে থাকে, 
যেমন এখনকার শিক্ষিমত লোকেরা কথার মধ্যে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করে থাকে । এই 
মিশ ভাষা দাশ্ষিণাত্যে পৌঁছায় মোঘল আমলে এবং গোলক্‌ণ্ডা ও বীজাপুরে দরবারের 
ভাষা হিসাবে বিকশিত হয়ে ওঠে । এখানে দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির সঙ্গে উত্তরের জনগণ 
তাদের নিজেদের জড়িয়ে নেয় | প্রথম যুগে উত্তরাঞ্চলের মুসলিম কবিরা ভারতের প্রাচীন 
লেখ্যরীতিকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্ত দাক্ষিণাত্যের কবিরা পাসি শব্দ ব্যবহার করতে 
শরু করেন। এর ফলে এ সকল তথাকথিত উদ্দু কবিতা যত না ভারতীয় তার থেকে 
বেশী পার্সি। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালি যিনি বাবা-ই-রেখতা (মিশ্ব ভাষার জনক) নামে 
খ্যাত তাঁর কবিতার সংগ্রহ দিল্লীতে আসে এবং কবিতার এই নতুন ধারা উত্তরের 
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TAR 
২: 


কবিদের এতই প্রভাবিত করে যে, তারা ওয়্ালির এই ধারাকেই অনুসরণ করতে থাকেন 


দিল্লীর বিশৃস্ধ ভাষায় । এবং সেটাই ছিল নতুন মোড়ের সূত্রপাত, যেটা এখন বেশ বড় 
আকার ধারণ করেছে । 


হিল্দী-উর্দ গদ্য অনেক পরের রচনা । ১৯ শতকের শেষাধে যখন ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ ডঃ গিলখ্বীল্ট-এর নিয়ন্ত্রণে আসে, তখন তিনি অনেক শিক্ষাবিদ জড়ো করেন 
এবং তাদের দিয়ে কলেজের জন্য টেক্সট বই লেখান । হিল্দুস্তালী ভাষা গিলখ্ীস্ট-এর 
কাছে বিশেষ খ্মণী। তিনি মীর আমীরের মত পাসীঘেষা ভাষাকে এবং শ্রী লালুয়াল 
লিখিত সংস্কৃতে ঘেঁষা গদ্যকে প্রাধান্য দিয়ে এবং কথ্য ভাষাকে অবজা করে বড় ভুল 
করেছেন । এটাই ছিল একটা সাধারণ ভাষার কফিনে শেষ পেরেক । এখন হিন্দী বুঝতে 
গেলে সংস্কৃতক্ত হতে হবে, অনাদিকে পুরোপুরি ভাবে উর্দু বোঝার জন্য দরকার পাসি 
এবং আরবীতে দখল । এই একই ভুল এলাহাবাদের 'হিন্দী-একাডেমীর দ্বারা 
সংগঠিত হচ্ছে । দশ বছরেরও আগে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্ত একটি 
সাধারণ ভাষার পুনরুজ্জীবনের জন্য কিন্ুই করেনি । তার পরিবর্তে উর্দু এবং হিন্দীর 
মধ্যে একটি কঠিন বাধার প্রাচীর খাড়া করা হয়েছে দুই প্রস্হ লেখক এবং একই নামে দুটি 
পত্রিকাতে ভিন্ন প্রবন্ধ ছেপে । এই একাডেমীর কাজ হওয়া উচিত ছিল হিন্নুস্তানী 
ভাষাকে ভারতবর্ষের রাম্টুভাষা রূপে উলত করার জন্য একটি সঠিক পর্রিকল্পনা গ্রহণ 
করা । 


ও) 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দীর্ঘ দিন ধরে হিন্দুস্তানী নাম গ্রহণ করেছে কিন্তু এই 
ভাষার পুনক্রজ্জীবনের জনা কিছুই করেনি । এটা খুবই দুভার্গোর যে বেশ কিছু নামী 
কংগেস নেতা হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের মত সংস্কৃত ঘেঁষা হিন্দীর উগ্র সমর্থক । এটা 
অনেক জটিলতার ফলমশরণত এবং কংগ্রেস বিরোধীরা এটা ডারতের জনগণের কাছে 
কংগ্রেসের ব্যর্থতা হিসাবে প্রচার করে । এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যারা গলা ফাটিয়ে 
উদর পক্ষে প্রচার করে তারা সঠিক নয় কিন্তু কংগ্রেসের এটা দেখা উঠিত যে কোন 
অবস্হাতেই তাদের কর্মীরা যেন বিচ্ছিলতার শিকার না হয় । নাগপুরে ভারত সাহিত্য 
পরিষদের প্রথম সম্মেলনে তোলা তর্কের এখন পর্যন্ত কোন মীমাংসা হয়নি। সেই 
সময়কার “হিন্দী-আতা-হিন্দুস্তালী' নামটি এখন জাতীয়তাবাদী লোকেদের কাছে ভাল 
বিষয় হলেও এটা এখন অনেক খারাপের কারণ । কংগ্রেসের একটি নির্দিন্ট পদক্ষেপ 
নেওয়ার এখন সঠিক সময় । সারা ভারত কংগ্রেসের গত দিল্পী সম্মেলনে হিন্দুস্তানীর 
উপর ডঃ আসরফের তোলা দ্ুভার্গাজনক প্রতিবেদনটি কংগ্রেস হাহ কম্যাণ্ডের চোখ খুলে 
দিতে পারত । যতক্ষণ না তারা এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় দল তৈরী 
করছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি সাধারণ ভাষাকে উন্নত করার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে লা । 
বিহার সরকারের দ্বারা নিয়োজিত কমিটি একটি সঠিক পদক্ষেপ ছিল, কিন্তু সদস্যদের 
বেশী কিছু করা সম্ভব হয়নি রাজনৈতিক কারণে । রাজনৈতিক ব্ক্তি_-তারা যতই 
শিক্ষিত হোন না কেন তাদের এই কাজে নিয়োগ করা উচিত নয়- কারণ সদিচ্ছা খাবা 
সত্বেও একাজে নিয়োগ করার মত যথেল্ট সমস্স তারা খুঁজে পান না। 

এটার জন্য দরকার শান্ত, ঠাণ্ডা চিন্তা এবং অনেক গবেষণা কর্ম । জাতীয় শিষ্পের 
পরিকল্পনা কমিশনের মত কংগ্রেসের একটি কমিশন গহন কলা উচিত । 
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সাম্প্রদায়িক লোকের দ্বারা উড়ানো ধুলোর মেঘে সমস্ত বিষয় চেকে গেছে । আমরা 
এখন নিশ্চিত নই যে দুই বাক্তি যদি একই শব্দ হিন্দস্তানী বলে__ তারা একই অর্থ নিদেশ 
করছে কিনা । কিন্ছু উর্দু লেখক পার্সি শব্দ যুক্ত উদুকে হিন্দুস্তানী বলে চালানোর চেস্টা 
করছেন । অন্যদিকে অনেক লোক হিন্দী এবং হিন্দুস্তানী একই শব্দ হিসাবে ব্যবহার 
করেন । এই সকলই ধোৌয়াশার দিকে ঠেলে দেয় । হিন্দী, উর্দু এবং হিন্দুস্তানীর সংক্া যা 
51772001510 Survey of India তে বণনা করা আছে তা খুবই পারচ্কার । 
টা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে উত্তরাবর্তের ভাষা এবং এটা ভারতবর্ষের কথ্য ভাষাও 
বটে, ফা পার্সি ও নাগরি উভয় রূপেই লেখা যায় এবং বিশ্বুদ্ধতা রক্ষা না করে অর্থাৎ পাসী 
অথবা সংস্কৃত শব্দের অত্যধিক ব্যবহার না ঘটিয়েনসাহিত্যে ব্যবহার করা যেতে পানে । 
EOE NE EE TOTES SEE UOT EE COT যাতে পাসী শব্দ 
বেশী আছে এবং যা পাসাীঁ হরফে স্বাভাবিকভাবে লেখা যেতে পারে ॥ অনুরূপভাবে 
হিন্দীকে সেই শ্রেণীর হিন্দ্রস্তালীতে চিহিত করা যেতে পারে যাতে সংস্কৃত শব্দের প্রাচ্য 
বেশী তাই নাগরি হরফে সেটা সহজবোধ্য হয় ॥”" চিন্তার পরিচ্ছন্নতা যারা চাল তারা এই 
সংক্তা গ্রহণ করতে পারেন । এটাই প্রমাণ করে যে হিন্দুস্তালী একটি বুদ্বুদ্‌ না যে 
সহজেই তা মিলিয়ে যাবে । 





আমাদের সামলে মূল সমস্যা এই যে, এখন পর্যন্ত হিন্দুস্তানী একটি ভাল সাহিত্যের 
ভাষা হিসাবে গড়ে ওঠেনি । এখন প্রগতিবাদী লেখকদের কাজ- এটাকে সঠিক দিকে 
দুতভাবে এগিয়ে লিয়ে যাওয়া । সমস্ত আরবী, পাসী অথবা সংস্কৃত শব্দগুলিতে 
সম্পূর্ণভাবে হিন্দুস্তানী থেকে দূর করা যাবে না__এটা কাম্যও নয় কিন্তু এদের বেশী 
ব্যবহার একটি জনপ্রিয় ডাষার মুল আদর্শকে বিদ্বিত করে । ব্রিজভাষা, আওয়াধি এবং 
বিহারী ভাষার গুপতধলে পাড়ি জমানো কবি এবং গল্প লেখকদের কোন সমস্যাই নয় । 
তাদের সঠিক ব্যবহারের জনা তারা এমন শব্দ, [17755৩ খুঁজে পাবে তার ফলে ধ্রুপদী 
ভাষা থেকে কঠিন শব্দ গ্রহণ করতে হবে না । যারা জনগণের জন্য লিখতে চায় কিছু 
ভুরু ঝুঁচকানো লোকের জন্য নয়, তাদের এটা করতেই হবে এবং যত তাড়াতাড়ি করে 
ততই ভাল । এটা সত্য যে, সাধারণ বা সমাজ বিক্তালের ব্যবহারের জন্য টেকনিক্যাল 
শব্দ হিন্দস্তানীতে নেই এবং লেখকদের এই বিষয়ে একটি ধ্রুপদী ভাষার সাহায্য নিতে 
হবে কিন্ত এখানেও পশ্ডিতরা একটি বড় ভুল করেছেন । বিজ্ঞানের বেশীর ভাগ শাখা 
আমাদের দেশে এসেছে ইউরোপ খেকে এবং আমাদের প্রতোকটি শব্দ আরবী বা 
সংস্কৃততে অনুবাদ করার কোন দরকার নেই । দুভার্গান্রুমে এটাই ঘটছে । বেশীর ভাগ 
দেশ যেখানে মূল ধারাকে গ্রহণ করছে, সেখানে আমরা করব না কেন ? অনুবাদ করার 
সময় আমাদের কথ্যভাষার কাছাকাছি শব্দগ্রহণ কনা উচিত । জাপানী শিক্ষাবিদরা এই 
পদ্ধতিতে সাফল্য লাভ করেছেন । সন্দেহ সেই, টেকনিক্যাল শব্দ বেশ কষ্টসাধ্য কিস্তু 
সকল সম্পদ বাবহার করে টেকনিক্যাল শব্দ অনুবাদের জন্য হিন্দুস্তালীতে একটি 
অভিধান রচনা করা সম্ভব । এলাহাবাদের হিস্দুস্তানী একাডেমীর অস্তিত্ব রক্ষার 
যথার্থ পমাণ করতে তাদেরই এ কাজটা করা উচিত । 

হরফের সমস্যাটা একটা বড় সমস্যা । হিল্দুস্তানীর হিন্দী এবং উদ্দুতে ভাগটা মৃতঃ 
হরফের জন্য । এটা প্রশ্ন যে কোনটা বৈজানিক অনুসন্ধানের দাবী রাখে কিন্তু 











গতি সংস্কৃতি আন্দোলন ৪৩ 





সাম্প্রদায়িক হোয়া MEO Tet CEI বুনন ররর রর ব্রা 
সবাইকে উভয় হরফ শেখানোটা সাধারণ সমাধানের পথ হিসাবে দেখালো হয়েছে । কিন্তু 
সর্বজ্তনীন শিক্ষা প্রসারে এটা একটা বাধা স্বরূপ । ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটাজী কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পত্রিকাতে ইন্দো-রোমান হরফ খুব সুন্দরভাবে উপস্হাপনা 
করেছিলেন । গতি এবং গণ উত্পাদনের যুগে নাগরি এবং পাসী হরফের অসুবিধা খুবই 
পরিষ্কার কিন্ত তাদের বাদ দেওয়ার বিষয়ে গভীর সেন্টিমেন্ট জড়িত । এই বিষয়ে 
মুস্তাফা কামালের মত একজন একনায়কের (ডিসশ্দটেটর) দরকার খিনি রাতারাতি 
জনগণের হরফকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন । কোন সন্দেহ নেই এই হরফকে ত্যাপ 
করে আমরা আমাদের জাতিগত যোগ সুত্র ছিন্স করেছি*এবং ধর্মীয় সংস্কারবাদীরা এটা 
কিচুতেই সহা করবে না! হরফগরলিকে জনপ্রিয় করার জন্য সাহিত্যকে যুক্তিনিষ্ত করে 
তোলা-_সাংস্কৃতিক ভাবনা ও ক্নুপগলিকে ছেশে সাজানো-__আমরা যারা এতে 
বিশ্বাসী-তাদেরই উপর নির্ভর করছে । এটাই হবে প্রকৃষ্ট বৈক্তানিক পন্হা এবং এভাবে 
আমরা সমসাময্মিক সমাজের চাহিদা মেটাতে পারব । এটা খুব সহজেই শেখা যায় এবং 
চালনা করা যায় । হিন্দস্তালীর প্রয়োজনে এই রোমান হরফকে প্রস্টুঞ্ করার জন্য প্রগতি 
লেখক সংঘের প্রয়োজন যোগ্য ব্যক্তিদের একটি কমিটি গঠন করা । ডঃ ল্যাটাজার 
অভিমত উল্লেখযোগ্য পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করবে । যদিও বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি 
যে এটার আরও সরলীকরণের সুযোগ রয়েছে । অক্ষরের সাধারণ রূপের কম পরিবর্তন 
করা দরকার এবং ফটকি (40915) এবং ড্যাস (49517)-৩র অত্যধিক ব্যবহার পরিহার 
করা উচিত । 

আমরা যারা এই বিষয়ে ঘনিষ্ঠ, তাদের হিন্দুস্তালীর এই ইন্দো-রোমান হরফ নিয়ে 
অবিলম্বে চিন্তাভাবনা করা দরকার । আমরা চাই সাহিত্যের সাথে জসগণের নিবিড় 
সম্পর্ক । আমাদের উচিত ভাষা এবং হরফকে জনগণের শেখার প্রয়োজনীয় করে গড়ে 
তোলা । আমরা সাহিতাকে সাম্প্রদায়িক এবং জাতপাতেনর আওতা থেকে দৃরে রাখতে 
চাই । সৃতর্াং আমরা একটি সাধারণ ভাষা এবং হরফ গড়ে তুলবো-এটা আমাদের 
কর্তব্য । দায়িত এড়ালে চলবে না। 











অনুবাদ $ কমল সামুই 





নল্লিশ্দল্র নাথ (লাহোর) 





মার্কসবাদ ও সাহিত্য 





এক করে দোখা_প্রায়শঃই এইপভ্রান্তি ঘটতে দেখা যায্ন । শুধু সাম্যবাদই মার্কসীয় তত্ত্বের 
অন্তর্গত নয়, মনুষ্য সমাজের বিকাশের প্রতিটি পর্যায় মার্কসবাদের এক্তিয়ার বা 
আওতাভুক্ত । জীবন সম্পর্কে বস্তুবাদী দুম্টিভঙ্গীই হচ্ছে মাকসীয় দশন । মার্কসীয় 
তত্ত্ব অনুযায়ী সব কিছুর মূলে রয়েছে বস্ত-যে বস্তু নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তলীয় নয়, বরঞ্চ 
নিয়ত পরিবর্তনশীল; এবং পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নিজের ইতিহাস সে 
রচনা করে । মার্কসীয় দর্শন সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে স্হাপন করে মানুষকে । মানুষের উপর 
বস্তুজগতে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রভাব স্বীকার করলেও এই দর্শন সুস্পল্ট ঘোষপা 
রাখে যে মানুষই এসব শক্তির পর্রিবর্তন ঘটায় এবং সেই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নিজেও 
পারিবর্তিত তয় । 

মানুষের অন্যান্য সব কার্কলাপের মত শিল্প -সাহিতোব্ও নিজস্ব স্হান রয়েছে 
মার্কসবাদী তত্তবে। শিল্প-সাহিত্য হচ্ছে বহির্জগতের প্রতাক্ষ_-সংস্পরশে-আসা 
বুদ্ধিবৃতির অভিব্যক্ত রূপ । বস্তু ও চৈতন্য-এই দুই-এর মধ্যেকাব্রও ছুড়ান্ত সম্পর্ক 
মাকর্সবাদ । “সতা নির্ধারণ করে চেতনা"-এই মার্কসবাদী সংজ্ঞার মধ্যে বস্ত ও 
চেতনা-এর মধ্যেকার চূড়ান্ত সম্পর্ক বিধৃত । শিল্প সম্পর্কে এই সংজা আরো বেশী 
সত্য.। মার্কস বলেন *'কল্পনাশ্বয়ী সমস্ত স্বক্টিই হল স্বাশিটিকতাঁ যে বাস্তব জগতে বাস 
করেন তার প্রতিফলন |" স্ন্টিকতাঁ এই বক্তব্যের সাথে একমত হন কি না হন, তাঁর 
সমস্ত সৃচ্টিকমের মূল ভিত্তিই হ'ল এটা । 

কোন শিল্পীর চিন্তাভাবনার অভিব্যক্তির জন্য মার্কসবাদ তাঁকে অভিযুক্ত করে না । 
মার্কসবাদ আরো তাৎপর্যপূর্ণ যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চায় তা" হ'ল, শিল্পীর এ 
চিন্তাভাবনা । সমাজ ও শেলীর প্রাতিহাসিক বিকাশের ধারায় তাদের স্হালই বা কী? 

নিদিষ্ট পর্িবেশপ্রম্ট মানবসমাজের একেকটি পর্যায় শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সেই 
পর্যায়ের সাথে সংগতিপুণ নিজস্ব নীতি-নিয়ম তৈরী করে নেয়-যা কালবিবর্তনে 
পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে । আমরা দেখতে পাই ভৌগোলিক বিভাজন নিরপেক্ষভাবে 
সবদেশের আদিকালের সাহিত্যের ধরণ হচ্ছে ধর্মীয় । মানুষ সেখানে ভাগ্য ও প্রকৃতির 
খেয়াল-খশীর শিকার; সবশক্তির অধিকারী নানাধরনেক্প অতিপ্রাকৃত দেব-দেবী তার 
ভাগ্যনিয়ন্তা । দৃষ্টের দমন, প্রকৃতিকে বশীকরণ, বিমানে শূন্যে বিচরণ, সকলের মলের 
কথা জানা, বহুদূরবতী বস্তু নিরীক্ষণ, হাতের যাদুস্পরশে মানুষের রোগজ্ালা বিদৃরণ 
প্রভৃতি এশবরিক ন্রমতাসম্পন্ন রাম, কৃষ্ণ, যী শখুন্ট, বুদ্ধ ইত্যাদি উপকথান নায়কেরা 
প্রকৃতপক্ষে মানুষের সৃজনশীল কল্পনার ফসল । 

সমাজবিকাশের পাশাপাশি প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রমবধমান প্রভাবের সাথে সাথে 
শিল্প সাহিত্যের ধারায় নতুন বাঁক দেখা দিয়েছে । মানুষকে ক্রমশ দেখা যাচ্ছে দেবতার 
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স্হান গ্রহণ করতে, যেসব কাজ ছিল এতদিন দেবতাদের একচেটিয়া, দেখা গেল মানুষ 
সেরকম অনেক কাজই করতে পার্রছে । হতে পারে, এই যানুষেরা রাজা ও সামন্তপ্রভূ বা 
এরকম আর কিছু । আমরা দেখতে পাই কোন দ্রর্গপ্রাকারে নায়ক-নায়িকা ব্রাপী রাজা 
রাণীর প্রণয় দুশ্য। সাধারণ মানুষ সেখানে উপেক্ষিত, অথবা মূল নায়ক-নায়িকার 
লেজড় হিসাবে অংকিত । তারা হয় বিশ্বস্ত, না হয় বিশ্বাসঘাতক; তাদেরকে দেখান 
হয়েছে হয় মহৎ স্বজলকুপে, নত্বা চিত্রিত করা হয়েছে শয়তান রূপে, যারা ঈশবরপ্রেষী 
রাজা-রানীর ব্রাজতেব্র শান্তি ধুংস করতে চাইছে । 

রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের সাথে সাথে 
শিল্প-সাহিতোর রীতিনীতিতেও পরিবর্তন দেখা দিল । দুর্গ প্রাসাদ, ব্লাজা-ব্লানীর স্হালে 
দেখা দিল বিশাল সমুদ, জাহাজ, ব্চপজ্যপোতের দাস শমিক, ছোট ছোট দ্বীপে আর ধনী 
বাবসায়ী । আর পুঁজিবাদী বাবস্হার বিকাশের সাথে-সাথে সাম্প্রতিক সময়ের সাহিতো 
নজরে পড়ে সীমাহীন বিষয়বৈচিল্রা_সাধারণ মানুষ খেকে শিল্পপতি পর্যন্ত সবকিছুই 
যার উপজীব্য । 

সতরাং দেখা যাচ্ছে বস্তুবাদী এতিহাসিক প্রক্রিয়ার নিরীশ্ে শিজ্প সবদাই সম্পদের 
সেবায় নিয়োজিত এবং এতিহাসিকভাবে উপযোগিতা সম্পন্ন ভূমিকা পালন করে 
এসেছে । বিশদ্ধ শিল্পই হোক, শিল্পের জন্য শিল্পই হোক বা বিশেষ লক্ষসাধনের্র জন্য 
রচিত শিল্পই হোক-সবারই উদ্দেশা একটা নির্দিষ্ট কাল-_পর্রিবেশের চিত্র তুলে ধরা । 

অবশ্য তার অথ এই নয় যে প্রতিটি কালপর্যায়ে ও প্রতিটি শেণী শুধুমাত্র নিজস্ব 
উপাদানের উপর নির্ভর করে নিজের শিল্প-সাহিত্য পুরোপুরি রচনা করতে পারে । 
কিংবা এটাও ঠিক নয় যে পরিবেশগত প্রতিটি পরিবর্তনই সে যুগের শিল্পের মধো 
প্রতিফলিত হবে । সাধারণভাবে বলা যায়, মানুষের শিজ্পকর্ম একটা নিরবচ্ছিন্ন 
সামগ্রিক প্রক্রিয়া । প্রতিটি কালপবে আধিপত্যকামী নতনশ্েণী পূর্ববতী পর্যায়ের 
অধিপতি শেনীর কাঁধে নিজেদের স্হাপন করে ॥ এই ধাব্রাবাহিকতার প্রকৃতি দ্বান্দিক 
এবং আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রাতিঘাতের মধো দিয়েই তার বিকাশ ঘটে । 

অবক্ষয্ী নয় এমন কোন বিকাশমান সমাজে প্রতোক প্রজন্ম অতীতের সঞ্চিত শিজ্প- 
সংস্কৃতির ভান্ডারে নতুন সংযোজন ঘটায় । কিন্তু তা করতে গিয়ে প্রতিটি নতুন 
প্রজন্মকে শিক্ষণনবিশীর পর্যায়ের মধা দিয়ে যেতে হয় । প্রচলিত সংস্কৃতিকে আতনসাও 
করার সাথে সাথে সে তাকে নিজের মত কলে গড়ে লেয় । এই পরক্রিয্মার শরুনতে প্রয়োজন 
হয় পতানুগতিকতা বর্জন ও কিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রহপেক্র যাব দ্বারা পুধবতী 
প্রজন্মের ভাবাদশগত জোয়াল থেকে মনকে মুক্ত করা সম্ভব । প্রয্মোগগত এই ভিত্তির 
উপর দাঁড়িয়ে নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পুরনো আমলের অপ্রয়োজনীয় এবং 
প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধাতি পরিহারের পাশাপাশি অন্যান্য পম্ধতি প্রকরণ এবং সিশ্ধান্তবলী 
কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলে । তারই ফলে পূর্ববর্তী প্রজন্মের শিজ্প- 
সংস্কাতি থেকে মোটার্মটি ভিন্নতর শিল্প-সংস্কৃতির স্ুম্টি হয় । 


নতুন শিজ্প-সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় চাহিদা উৎসাহিত হবার মূলে থাকে অনৈতিক 
কার্রণঃ গৌণ ভূমিকা পালন কনে শেণীগত অবস্হালেব্র পরিবর্তন সেই শেণীর সম্পদ ও 
সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে । শিজ্পসুম্টি সর্বদাই ঘটে মৃলীভূত কারণের প্রভাবে পুরনো 
আঙ্গিকের সম্পূর্ণ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে । আর সেই মুলীভূত কারণের জন্ম 
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শিজ্পসংস্কাতিব্র জগতের বাইরে । এ দিক থেকে শিজ্পসাহিত্য আতনপ্রন্টিসশ্পন্ন কোন 
বিম্র্ত বস্ত নয়, বরঞ্চ একে সমাজবন্ধ মানুষের শ্রিস্নাকলাপে বলা চলে যা তার জীবন ও 
পারিবেশের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত । 


মার্কসবাদ শিল্পের আঙ্গিকের তা পর অস্বীকার করে না । কার্ধতঃ আঙ্িগিকবিহীল 
শিল্প হয় না। সুতরাং আঙ্িগকগত সাফলোর লিরীতখেই শিল্পের বিচার করতে হবে । 
অবশ্য যে শিজ্প-আঙ্িগক সামদ্দজক অবস্হার উত্ধে নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস 
পক্ষে শিল্পের মর্মকেন্দ্রে পৌঁছলো সম্ভব নয়, বাইরের খোসাতেই সেই শিল্পীকে সন্তুষ্ট 
হথাবসতে হবে । রামধনু, ভ্রষযার্বাবৃত পৰবত শ্র্গ বা কোন সন্দর্ প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে 
গিয়ে সেই শিল্পী পরিকল্পনা, কথ কৌশল এবং রঙ ব্যবহারে সর্বোচ্চ কশলতা দেখাতে 
পারেন, দেখতে হয়তো খুব সুন্দর হ'ল কিন্ত সত্যিকারের কাজ কিছু হল লা। 

সতরাৎ এটা পরিষ্কার যে আঙ্গিক পুর্বচিন্তাপ্রসৃত কোন ভাবের গতানুগতিক 
(1১৯৮০) প্রতিক্রপ নয় । বরঞ্চ তা হ'ল এমন এক জীবন্ত উপাদান যা ভাবকেও 
[শিলপকমকে শুধ প্রভাবিত করে না, কখনো কখনো তাকে নতুন তাৎপর্য দান করে । এর 
বিপরীতটীও সমভাবে সত্য । অবশ্য, আঙ্গিক ও ভাব উভয়েই নিজের স্বতন্ত্র সত্তা 
বঙ্ঞায় রেখেও পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং পরিবর্তন ঘটায় । 

শিল্পের আঙ্গিক উদ্ভাবন কোন যন্ত্র করে না, যন্তও তার লক্ষ্য নয় । এর উদ্ভাবক 
মানুষ এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে দয় সংবদ্ধ মনস্ততুসম্পন্ন জীবন্ত মানুষ যাদের ভাবলা- 
চিন্তা কিছুটা সমসূতে বাঁধা । এই মনস্তত্ব সামাজিক পরিস্হিতে সঞ্জাত । আঙ্গিকের 
ভাবনা ও ব্রচনাও এই মনস্ততের কাজ । কিন্ত কিছু লোককে নিয়ে মুস্কিল হাল যে তাঁরা 
সমাজবদ্ধ মানুষের এই মনস্তাতিক সংহতির বিষয়টা ভুলে যান, তারা ভুলে যান যে 
সমস্তরকম নান্দনিক স্ুম্টিব্র স্রন্টা ও ভোক্তা এ মানুষরাই । 

অনান্য কৃ কৌশলের মত আঙ্গিকও নির্দিষ্ট পল্রিধিবর মধ্যে তার নিজস্ব নিয়ম 
অনুযায়ী বিকাশলাভ করে । সাহিতা-শি্পসংক্রান্ত প্রতিটি নতুন চিন্তা বা মতবাদ 
পূর্ববর্তী চিন্তাভাবলার ধারা বেয়ে সামলে আসে, কথাশিজ্প বা অংকনবিদ্যার প্রচালিত 
কৃৎকোৌশলের উপর দাঁড়িয়েই নতন উপাদান আতনস্হ করে নতুন রীতি-নীতির উদ্ভব 
হয়। এ স্ষেতেও বিবর্তনের চরিত্র দ্বন্দুমূলক । নিয়ম-_কানুনের পুরনো কাঠামোর মধ্যে 
নতুন ডাবনা, নতুন আবেগ, অভিব্যক্তির সুযোগ পাচ্ছে না । প্রাচীন, নিষ্প্রাণ নতুন চিন্তা_ 
চেতনার স্হান সঙ্কলান হয় না। আঙ্গিকের মধ্যে নতুন চিন্তাভাবলার বিকাশলাভের 
স্বাখেই প্ররনো কাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয় । এই পদ্ধতিতেই নতুন মেজাজ, 
নতুন ভাবনা যোগে শিল্পসাহিত্যের নতুন মমবস্তু নতুন আঙ্গিকের সম্ধান লাভ করে 
এবং তার মাধ্যমে নিজের শৈল্পিক অভিব্যক্তি ঘটায় । আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের তাগিদ, 
সম্মিলিত মানসিক চাহিদা সফল মানব-মনস্ততের মতই যার শিকড় থাকে সমাজের 
গভীর্ে_তা" থেকেই নতুন আঙ্গিক উদ্ভাবিত হয এবং বিকাশলাভ করে । এভাবেই 
নির্ধারিত হয় মর্মবস্ত ও আঙ্গিকের পারস্পরিক সম্পর্ক । 








ভারতে-_শিল্পের এতিহাসিক চরিত্র খুব পরিজ্কারভাবে উদ্ঘাটিত।। প্রায় সাম্প্রতিক 
কাশ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত শিজ্পকম্নই বিশদ্ধ শিল্পের পর্যায়ে পড়ে । দরবার -আশ্িত 
কৰিরা রাজা ও নবাবের প্রশস্তিতে গীত রচনা করেছেন বা জটিল দাশলিক বিষয়ের 
আলোচনায় লিমস্ন থেকেছেন । কিম্বা হয়তো লিজ নিজ ধর্ম ও দেব-দেবীর জয়গানে 
মুখর হয়েছেন । পারিপাশ্বিক সম্পর্কে তিক্ত বিরক্ত হয়ে শেষ পলায়নীবৃত্তির প্রেম ও 
মদিরার বন্যায় নিজেদের প্রাতিভাবে ভাসিয়ে দিয়েছেলন। অবশিষ্ট সবকিছু সমর্পণ 
করেছেন ভাগোর হাতে । একাজে তাদের প্রয়োজন * ছিল সবোত্তয় আঙ্গিকের । কিন্ত 
সে-আঙ্গিক উদ্ভাবন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় লি । কারণ তাঁদের বিষয়বস্ত ছিল 
নিল্পল্রাণ ৷ মৰ্মবস্ত্‌ ও আঙ্গিক বৃত্তাবগরে আবর্তিত হয়েছে । 
লিখবার আগে তাদের কাছে গিয়ে মেলামেশার প্রয়োজন বোধ করেন নি । প্রাচীন ভারতীয় 
সংস্কৃতির অবক্ষয়ের পাশাপাশি পাশ্চাতা সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগের ফলে দেশের 
সংস্কৃতিক্কেত্রে নতুন শক্তির বিকাশ ঘটে । রাজদ্রবারচ্যুত উদ্বিহ্ন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
হড়োহুড়ি পড়ে গেল নতুন প্রভু ও তাদের হাতের পুতুল সামন্তরাজাদের দেউড়িতে একটু 
স্হান পাবার জন্য । দেখা দিল বিপুল হতাশা । 

কোন কোন সময় তাঁরা বিদ্বোহ করার, সত্য কথা বলার চেস্টা করেছেন । কিন্তু শক্ত 
হাতে তাঁদের দমন করা হয়েছে । তাঁদের সামলে নতুন সংস্কৃতি. নতুন চিন্তা, নতুন 
বিষয়বস্ত নিয়ে চচা করার সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা আরো বেশী করে 
আঁকড়ে ধরলেন আঙ্গিককে-ভাষা ও ছন্দের কলাকৌশলকে । বৃটিশ সাম্রাযবাদের 
অগ্রগতি, ভারতীয় অশনীতির দৃরবস্হা এবং শিক্ষুতশ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারী 
বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে বিদ্রোহী করে তোলে । এরকম নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে 
রচিত হতে লাগলো শিল্প সাহিতা-যার মধ্যে ফুটে উঠলো পুরনো ও নতুন দুই মতাদর্শ, 
দুই সংস্কৃতির সংঘাত জর্জরিত বক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ পরিবর্তনশীল মানুষ । 

দেশের বাস্তব সামাজিক অবস্হা থেকে উদ্ভূত বর্তমান বিপ্লবী সাহিত্য (আঙ্গিক ও 
মর্ষবস্তর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেতে) মেরুর অপর প্রান্তে চলে গিয়েছে । বশ্রুক্ষেদ্রেই 
নজরে পড়ে আঙ্গিক ও শিজ্পকৃতি বিসর্জন দিয়ে, বিশেষ করে ছোট গল্পে, বুদ্ধিজীবীরা 
বর্তমান নোংরা পরিবেশ পরিবর্তনের উদগ আগ্রহে এমন গঞ্জের কাঠামো তৈরী করছেন 
যেখানে দেখা যায় প্রচন্ড শোষণে জর্জব্রিত হয়ে একজন চরম দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ মারা 
যাচ্ছে, নয়তো কোন বিশাল বিত্ত শালী ব্যক্তির সাথে তাঁর এক দপ্রিদ্র কিন্তু প্রগতি শীল 
বুদ্ধিজীবী আতনীয় দেখা করতে গেছেন এবং সেই ধনী বা তাঁর স্ত্রী_বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
শ্দিতীয়টি-_প্রগতি শীল মতাদৰ্শে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন । 

সাধারণভাবে বলা যায়, বর্তমানে ভারতীয় সাহিত্যে দুটি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে । 
একদিকে রয়েছেন সেই বুদ্ধিজীবীরা যাঁরা নিপীড়িত মানুষের দুঃখধ-যল্ত্রণা, আশা- 
আকাঙ্থধার প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ঘটানোর জন্য আঙ্গিকের সূক্ষ্ম কারুকাধ 
বিসর্জন দিতে প্রস্তুত । অপর দিকে উঠতি ধনিক গোষ্ঠীর (সমাজের প্রাক্তন অধিপতি 
সহ) পতাকাবাহী বিশুদ্ধ শিল্প যার মতে শিল্প নিতান্তই চিত্তবিনোদনের সামগ্রী, 
দেখবার ও উপভোগ করার বস্ত, সামাজিক উপযোগিতা বা উদ্দেশ্যহীন এক 
উপকরণ । পূর্ববর্তী কোঁকিটি ক্রমশঃ শক্তি অর্জন করছে, বেশী বেশী সংখ্যায় 
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বুদ্ধিজীবীরা শ্রেণীচ্যুত হচ্ছেন, সর্বহারা শ্রেণীর জীবন যন্ত্রণার শরিক হচ্ছেল-_হচ্ছেন এ 
কারণে নয় যে হওয়াটা ভাল বা মন্দ, কিম্বা এটা কারোর ইচ্ছা ৷ হচ্ছেন, কারণ এটাই 
ইতিহাসের দাবি, বস্তুবাদী এতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা । 
পাতি শীল লেখকের দায়িতু 

একদল নতুন শিল্পীর আন্কোরা নতুন শিজ্প-সংকলন আজকের প্রয়োজনীয়তা নয় । 
সেটা চিন্তা করাও ছেলেমানুষী । প্রকৃত প্রয়োজন হচ্ছে এখন শিল্পের যার লক্ষ্য আছে, 
উদ্দ্দেশ্য আছে । সাহিত্যের বিস্পবী দাম্সিত হচ্ছে তার গৌরবময় এঁতিহ্য পুনরুদ্ধার 











শত্রুপস্ষের যোকাবিলা করে । এমনকি তীর অত্যাচারের ঝুঁকি নিয়েও সত্যকে প্রকাশ 
করতে হবে । 


ভারতে বর্তমান যুগের এই গতিশীলতা প্রচন্ড, কিন্তু গতিশীলতা কেন্দ্রীভূত 
রাজনীতিতে; সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শোষকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করার দাবীতে ৷ প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের বিবেচনায় এটা রাখতে হবে এবং তাঁদের 
সাহিতাকর্মে এ যুগের সংঘাত ও সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটাতে হবে । বর্তমান সমস্পের চিত্ত 
না একে আজকের ভারতে শিল্প-সাহিত্য তার সবোচ্চ ও মহত্তম পর্যায়ে কঙ্খনো উন্নীত 
হতে পারে না । বাস্তবতঃ বর্তমান যুগের শিল্প-সাহিত্য অবশ্যই থাকতে হবে শোষকের 
বিরুদ্ধে সুতীব্র আক্রমণ, বিষোদ্গার আর সীমাহীন ঘৃপা, অন্যদিকে শোমিতের জন্য 
অফুরন্ত সহানুভূতির পাশাপাশি তাদের উন্লতিবিধানের জন্য অদম্য ইচ্ছা । সর্বেক্তয 
শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে যতদিন পর্যন্ত বর্তমান 
বাস্তব পর্রিস্হিতির অবসান ঘটে এবং অন্তবর্তীকালের নৈরাজ্যের মধ্য থেকে বিজয়ীর 
বেশে এক নতুন শ্রেণীর অভ্যাদয় হয় । 

ততদিন পর্যন্ত মার্কসবাদ শো৷ষত-বঞ্ষিত শেণীর রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে 
আপাতদুল্টে খ্ুংসাতনক শক্তি রূপে সবচেয়ে ঘুণিত । লিম্চুন্র এবং হৃদয়নববিদাব্নী মতবাদ 
হিসাবে কেবলমাত্র কাজ করে চলবে । বৃহত্তর ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ুমূলক বস্ত্বাদের বাস্তববাদী 
পরম্মোগ এবং পদ্ধতিগত বিকাশ সম্পূর্ণতঃ ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত । লিওন টুউস্কির 
ভাষায়-“'কেবলমান্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই একতরফের রাজনৈতিক সংগ্রামের 
হাতিয়ার হিসাবে মার্কসবাদের এই চরিত্র লোপ পায় এবং সৃষ্টি ও ভাবগত সংস্কৃতির 
অত্যন্ত গ্ররুত্পূর্ণ উপাদান ও হাতিয়ারে পারিণত হয় । 





[হিল্দুস্হান স্ট্যান্ডার্ড, ৬ই জানুয়ারী ১৯৩৯ কলকাতায় প্রগতি লেখক স্ঘের স্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে 
প্রদত্ত ভাষণ] 
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“চলতে চলতে যে শান্ত তার শী-র অন্ত নেই_ হে রোহিত । এই কথাই চির্সদিন 
শুনেছি | যে চলে, দেবতা ইন্দু- ও তার সখা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন । যে চল্তে চায় 
না, সে শ্রেষ্ঠ জন হলেও ক্রমে নীচ হতে থাকে । অতএব এগিয়ে চল । এগিয়ে 
চল ('চব্রেবেতি চরৈবেতি”) |” এতব্রেয় ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষিরতিমোতন সেন-কুত অনুবাদের 
একাংশ দিয়ে আরম্ভ করছি আমাদের কালে প্রগতি লেখক আন্দোলনের পঞ্চাশবষ পূর্তি 
স্মরণ করে এই রচনা | চরূণ, চর্চা, চর্যা, আচার, বিচার, প্রচার, সঞ্চার প্রভাতি শব্দের 
উদ্ভব হয়েছে চলমান জীবন সম্বন্ধে মানুষের বহুযুগসঞ্জাত বাস্তব উপলব্ধি থেকে । 
গতিহীনতাই তার মৃত্য । 'চরৈবোঁত, চর্লেবেতি' শুধু মন্ত্র নয়, এগিয়ে চলার প্রবোধ নেই যে 
মানুষ বেঁচেছে এবং বাঁচবে ৷ তারই দ্যাতিময় নলিঘোঁষ । 

‘প্রগতি’ শব্দটির উপর একচেটিস্সা স্বত্ব দাবী করার মতো দুর্বুতি প্রগতি লেখক 
সংঘের প্রথম উদ্যোক্তাদের মনে জেশমাতত ছিল না । গতালনুগতিকতান্র মধ্যে শরক্ষাদুতা 
নয্ম, জগতে মানুষের জীবনে শবাসলো ধকারী ব্যধ্ৃতার যে কলুষ সম্পৃক্ত রয়েছে তা থেকে 
পরিত্রাণ চেয়ে এসেছে সবযুগের সৃৃচ্ট শীল মালস । বাংলা সাহিতোর ক্ষেত্রে *প্রপতি' বিষয়ে 
চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ তাই চলেছে বহুকাল ধরে । কিন্ত্ত ত্রিশের দশকে আমাদের স্বদেশে 
এবং বিদেশে স্বজনের মুক্তি প্রয়াস এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছিল, একই সঙ্গে দেখা 
দিয়েছিল ইতিহাসে লবযুপের অভ্যদয় সম্ভাবনা আর তাকে চিরতরে ব্যর্থ ও চূর্ণ কলার 
অশুভ শশ্রি ক্রু, দাম্ভিক, জাতিদপাঁ, ক্যতালোলপ' প্রায় অমানুষিক সমাবেশ 
বিশ্ববিজয়ের আতঙ্ক । পশ্চিম দুনিয়ার বিদ্ধ সমাজে প্রায় প্রবাদবাক্যের যত তখন । 
প্রচলিত হল অবসাদখ্ধন্ন উক্তি যে ভবিষ্য্থ লিয়ে আশা কোথাও নেই বলে খোকা আছে 
তিনটি মাত্র পথ-_ চোখ -কান বুজে বিশ্বাসের আশ্রয়ে স্হান পাবার জন্য ক্যাখিলিক চার্চ 
কিম্বা কম্যনিস্ট পার্টিতে যোগদান, অথবা আতনহত্যা 1 James Cameron-এর মতো 
সুবিদিত সাংবাদিক তাই :: Cockburn Sums 0১" গ্রন্হের্র সমালোচনা প্রসঙ্গে 
[বিলাতের 'পার্ডিস্ান' সাতাহিকে) সম্প্রতি স্মরণ করেছিলেন ** the dear dead days 
beyond recall when we were all Communists or pretended to be or 
thought we ought to be” (‘সেই প্রিয়, মৃত দিনগুলি যা কর্ধনও ফিরে আসবে না, 
যখন আমরা সবাই ছিলাম কম্যলিস্ট কিম্বা কম্্যলিস্ট বলে ভাপ করতাম কিন্বা 
ভাবতাম কম্মশিস্ট হওয়া উচিত”) । ক্যামেরন অবশা অতি দত কম্যনিজম্‌ পরিহার করে 
সাংবাদিক প্রতিজ্ঠাকে সদ করার প্রয়োজনে বিবিধ কর্মে ব্যস্ত থেকেছেন । যদিও 
অশীতিপর কোবর্ণ একবারে জীবনের শেষ পর্বে কতকটা নিরাশ হয়েও বিশ্বাস হারান 
নি। সঙ্গে সঙ্জেপে অটট রেখেছিলেন কৌত্কবোধ যা চরিত্রের অঙ্গ ছিল বলে ভারসাম্য 
নম্ট হয় নি। ব্রিটেনের সমসাময়িক কম্যানিস্টদের চোখে ছিলেন একপ্রকার “পুরু”, 
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ব্যামেরন-এরহ ডাষায্স 0175 only authentic pukka, paid-up capital-letter 
Communist any one knew with a sense of fun” —এ ধরনের কথায় ইংরেজ 
পহিউমার'-এওর হদিশ অবশ্য মেলে, কিন্ত যাই হোক, ত্রিশের দশকে ব্রিটেনের মতো দেশে 
যে-আলোড়ন এসেছিল আর অক্সফর্ড-কোেম্বিজ-জাতীয়় জায়গায় প্রকট হয়েছিল, 
তারই আস্বাদ-পাওয়া ভারতবর্ষীয়দের মধ্য থেকেই আমাদের নিজস্ব ভাষাভাষীদের 
নিয়ে প্রগতি লেখক আন্দোলন প্রবর্তনের উদ্যোগ আসে । 

এতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় নি, আর মুষ্টিমেয় ছিদ্বান্বেষী ছাড়া কেউ এ নিয়ে রুন্দ্ট 
কটাক্ষও বড় একটা করেন কি। হয়ত বলে রাখা ডাল যে আমাদের সঙ্গে যে- 
সাম্রাজ্যতলন্ভ্রের মূল বিরোধ তখন তুঙ্গে, ‘গণতন্ত্রে'র নামাবলী পরা তার বিড়ালতপস্বী 
মূর্তি ধাকলে ওদেশে দেখতে পাওয়া সহজ ও স্বাভাবিক ছিল । পরাধীনতার যাতলা যে কী 
বস্ত্ত তা বিদেশবাসকালে নিরন্তর অনুভব করা যেত, সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ত এমন 
অনেক ব্যাপাক্প যা আধুনিক জগৎকে বোব্সবার প্রখর প্রয়াস বিনা এদেশে থেকেবোধপম্য 
হওয়া কিল ছিল । ইংলণ্ডের মত গণতন্ত্রে অগ্রসর বলে ঘোষিত দেশে শ্রেনীভেদ যে কত 
কুটিল ও কঠোর, সেখানকার স্বাতন্ন্রপ্রিয় জনতাকেও যে কত অসাম্য ও দুর্ভোগ সহ্য করে 
চলতে হত, তার দৈনন্দিন পরিচয় মিলত সহজ সাক্ষণা্থ ভাবে । ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে 
গোটা ইয়োকোপ জুড়ে ঘটেছিল সাম্যবাদী চিন্তা ও প্রভাবের ব্যাপ্তি, আর আমরাও 
অনেকে তার কথঞফ্িৎ প্রতান্ষ অংশীদারী করতে পেরেছি ৷ ধূলন্টতার অভিযোগ আসবে 
না আশা করি, কারণ বিদেশে থেকেও আমাদের সর্বকর্ম-চিন্তা-আনন্দের কেস্দুবিন্দু 
ছিল স্বদেশ বলে সমসাময়িক বিবর্তন বা বিস্পবের বিবিধ আভাস বুঝতে গিয়ে বোধ করি 
মুলগতভাবে ভাব্রতবর্ষীয় পরিস্হিতিকেই অনেকটা বুক্মতে পেরেছি । দৃরায়়ত দৃষ্টির 
হয়তো একটা বিশেষ মৃল্য আছে__ তাই ইংরেজি কাঁবতার পংক্তি একটু বদলে বলা 
যায় $§ '" What does he know of India who only India knows? 

প্রগতি লেখক আন্দলনের পত্তন ও বিকাশে যার একক ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রগণ্য সেই 
সজ্জাদ জহীর ১৯৩০ কিম্বা ১৯৩১ সালে লণ্ডনের হাইড পার্কে মে-দিবসের মিছিল 
আর উল্মাদনার স্বাদ মনে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই তৎ ক্ষষণাহৎ লিখল তার প্রথম কাবিতা 
যা বহু সমাবেশে গীত হয়েছে £ মজ্লুসোৌ-নে মুল্কো মুল্কো/ বকাণ্ডা লাল উঠায়া হৈ /জো 
ভুখখা থা জো নঙ্গা থা/ অব গুস্সা উস্কো আয়া হৈ/রোকে তো কোই অব্‌ হমকো জরা/ 
সারা সংসার হমারা হৈ । সারা সংসার হামরা হৈ 1” আমাদের এখানে প্রেমেন্দ মিত্র খেকে 
জোতিপ্রিন্দ মৈত্র তাদের ডেকেছিলেন যেন সবাই আমরা "হাত লাগাই, হাত লাগাই, হাত 
লাগাই'’'’ __'সমিতির সাম্ে ও এঁকে আর জনতার মুখরিত সধ্যে' মিলিত হয়ে 
‘সাহিত্য'-এর ‘সহিত’ শব্দের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ঘোষণা করেছিলেল । তাই সগোল হল 
সজ্জাদ- এর কামলা । আর এইটাই ছিল প্রগতি লেখক সংঘ স্হাপনার উদ্দীপনা । 
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১৯৩০-৩২ সালে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ার উপর দিয়ে বিপুল অর্থনৈতিক সংকটের 
বড় বয়ে যায় । আমাদের দেশে স্হানে স্হানে বিপ্লবের বিস্ফোরণ এবং মহাতনা গান্ধীর 
নেতৃত্বে আইল-অমান্য আন্দোলন তেজস্বী ম্র্তিতে দেখা দেয় । সংকট প্রশমণের বহুবিধ 
প্রয়াস হয় কিন্ত সমাধান মেলে না। পুঁজিবাদীক্া অবশ্য সন্ধান পায় শুধু একটি আন্ত 
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রাস্তার, এবং তা হল ফ্যাঁশজ্ম্‌ । সে-ব্রাস্তায় চলতে হলে জনসাধারণকে ধোকা দেওয়া, 
সঙ্গে সঙ্গে কড়া ঘাবুকের ঘায়ে শায়েস্তা করা আর জাতিবৈরের বিষে বিকৃত করা 
ছাড়া উপায় ছিল লা, ফ্যাশিজ্ম্-এর কদর চেহারা দেখে সব দেশের দরদী মানুষ শিউরে 
উঠল, যাদের ই হৃদয় আছে, মানুষের মর্যাদা বিষয়ে চেতনা আছে, তারাই ফাশিজ্মুকে 
রোখা যে কর্তব্য তা অনুভব করল । এই সংকটকালে সবোপরি রবীন্দুনাথ দ্দিধাহীন 
দৃপ্ত তেজে ফ্যাশিজ্মৃকে ধিশ্কৃত করলেন । কার না মলে পড়বে ত্রিশের দশকের ছবি, 
ঝাপিয়ে পড়ল আফ্রিকায়, আবিসীলিয়া (ঈাথিওপিক্সক') আক্রমণ করল দানবের মত, 
জাপান ম্বতাশেল বর্ষণ করতে লাগল মহাচানে, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে দখল করান 
প্রচণ্ড প্রয়াসে নামল, আর খাস ইয়োরোপে ইহুদীবংশকে নিষূল করা আর ভেক 
নি্ময়তার সঙ্গে । আশ্চয নয় যে ১৯৩০ সালে সোভিয়েত দেশে ‘‘এতিহাসিক মহাযজ"' 
দেখে আসার আনন্দ ও বিস্ময় ও সংবেদলা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন খ্মধিলেত্রে দেখলেন সে- 
ছবি আর ভার কবিকন্ত মুখর হয়ে উঠল ফ্যাশিজ্ম্-এর যে অপার কলঙ্ক মানুষের 
চিন্তা ও কমকে কলুষিত করছিল তার বিরুদ্ধে । কে ভুলতে পারবে-_ আর আজকের 
পরিস্হিতিতে কে শোনাবে তেমন কথা 2- রবীন্দুনাথের আকুল আহ্ান ৪ "মহাকাল 
সিংহাসনে সমাসীন বিচারক/শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে/ কন্ঠে মোর আনো বজুবালী/ 
শিশু ঘাতী নারীঘাতী জঘন্য বীর ৎসা পরে/ধিক্কার হানিতে পারি যেন !'' ? আশ্চর্য যে 
ফ্যাশজ্ম্_এর কদর্য নীচাশয়তার বিরুদ্ধে শুধ সমাজবাদ নয়, সর্ববিধ সৎচেতনাই 
তখন জাগক্রাক হচ্ছিল, আর ভারতবাসীর কাণে বেশ লাগছিল তখনকার এক বিদেশী 
ছড়া$'‘De Valera with his Green shirts/His back to the wall/Hitlar 
with his Brown Shirts/Riding for a Fall/Mussolini with his Black 
shirts/Loading it over all/ Three cheers for Mahatma Gandhi/ With 
no shirt at 2111 


১৯৩৫ সালের শেষাশেষি সর্বভারতায় প্রগতি লেখক সংঘ স্হাপনের আয়োজন সম্পূর্ণ 
হয় । লণ্ডনে একত্র বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন ১৯৩৯-৩৩-৩৪ সালে 
যে আলোচনা করেছিল তারই পরিণতি হল এই সংস্হা । তারা সবাই যে লেখক তা নয়; 
প্রগতি লেখক আন্দোলনে প্রথম থেকেই (আশা করি আজও) লেখক আর পাঠকের প্রায় 
সমান স্হান রয়েছে বললে হয়তো ভুল হবে না । সঙজ্জাদ জহীর, রাজ রাও, ইকবাল সিং, 
মুহম্মদ আশরয়, মুলকরাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য এবং আরও কয়েকজনের 
আলোচনার জের টেনে প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ইশতেহার ১৯৩৫ সালে প্রকাশ 
করা হয়। এতে আমার সবাক্ষ-প্রও আছে, যদিও ১৯৩৪ সালে আমি দেশে ফিরে আসি । 
আমি জানি অন্তত আরও দু'জন বাঙালী একাজে লিপ্ত ছিলেন-__একজন হলেন 
আন্দোলন, সাম্যবাদী প্রচেষ্টা এবং প্রবন্ধ রচনা প্রভ্ৃতিতে সুনাম অর্জন করেন), আর 
‘friend, philosopher and guide’, বিদ্বৎখ্যাতি সত্ত্বেও প্রবাস যাঁর কাছে মলোরম 
লাগে লি কিন্ত্ত কেমন যেন দেশের প্রতি অভিমানবশে চল্লিশ বঞ্সন্লাধিক কাল 
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NSU OE বাজ .. ররর UNE EEE TO 
লেখা, বিলাতে প্রকাশিত, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এ-বিষ্য়ে মার্কস্বাদী পদ্ধতির 
প্রথম আদরণীয় দৃষ্টান্ত হলেও কেন যে তারই স্বদেশে উপেক্ষিত থেকেছেন জানি না । 
যাই হ’ক, এই ইশতেহারকে ভিত্তি করে ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ষৌ কংগ্রেসের আধিবেশনকালে 
কংগ্রেস মণ্ডপেরহ একাংশে সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সম্মেলন বসে । এই 
ঘটলারই পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্তে উপলক্ষে সম্প্রতি কম্নেকটি অনুষ্ঠান হয়েছে । 
এ-সম্মেলনে উপস্হিতদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত কিনা তা সঠিকভাবে 
জ্ঞালি না। আলি সরদার জাফ্রি তখন নিতান্ত বালক, তবে হয়ত বা উৎ্সাহাতি শয্যে সে 
সেখানে ছিল । হিন্দী-উ্দু সাহিক্তের দিকপাল স্বনামন্য মুন্সী প্রেষচন্দ্‌ সভাপতির আসন 
অলংকৃত করেন: অভাখনা সমিতির নায়ক ছিলেন যশস্বী কবি ও সংগ্রার্ী দেশলেতা 
মওলানা হসর৫ সোহালী; উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন শ্রীমতী সরোজিলী নাইডু; 
আনম্ঠানিক ভাবে না হলেও হলেও উৎসাহ এসেছিল জওয়াহরলাল লেহক্র মত ব্যক্তির 
কাছে থেকে । স্বভাবতই, হিন্দী ও উর্দু লেখকদের উপস্হিতিই ছিল সর্বাধিক | ঘলোন্সা 
আলোচনা হত “ওয়াজিব মঞ্জিল'_এ, যা ছিল জহীর-এর পিতা (স্যার) ওয়াজির হাসান- 
এর নামাংকিত ওয়াজির হাসান রোডে । সেখানেই কদিন আমাদের ‘নরক গুল্জান্র ! 
সবায়ের কথা মনে নেই, কিন্ত্ত উর্দু কবি মজাজ , আলিগড়ের সৌম্যদর্শন বিদ্বান আবদুল 
অসীম্‌ (পরে ভাইস্‌ চাল্সলর) আমাদের পররোনো "অক্স্ফর্ড'-বন্ধু মহ্যুদুজভ্জাফর (পরে 
কম্যনিস্ট পাটির একজন), এলাহাবাদের সাহিত্য-অধ্যাপক প্রকাশচন্দ গুপ্ত, প্রথ্যাত 
. গল্পকার যশপাল তেখন তরুণ), ফৈজ আহমদ্‌ ফয়েজ, ফ্িরাক্্‌ গোরখপুরী 
বা সুমিল্রানন্দন পন্ত্‌ এবং আর অনেকে এসে আসর আর আলাপ জ য়াতেন । সকলের 
সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্হাপনের অসাধারণ স্বাভাবিক শক্তি দেখা গেল সদাচঞ্চল ও 
সাবলীল এক সন্দরীর কর্মব্যস্ততায়__সে হল মহমুদ-এর স্ত্রী, নাম রশীদা জহা। 
পেশায় চিকিৎসক অথচ গল্পকার রূপে তখনই স্বীকৃত, যার্কসবাদে গভীর অনুরাগী । 
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সজ্জাদ জহীরের সাঞ্থীরূপে মুল্করাজ আনন্দ প্রথম থেকে আয়োজনে থাকলেও 
শলক্ষ্যৌয়ে সে হাজির হতে পারে লি । তাকে টেনে বসানো হয়েছিল সভাপতিমন্ডলীতে যখখন 
১৯৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ॥। বাঙালী লেখকদের এই প্রয়াসে আকৃষ্ট করার ভার আমার 
ওপর পড়লেও আমি জানতাম যে বহুজনের সঙ্গেপক্রিচস্ম সত্ত্বেও আমি ঠিক “সংগত ক" 
হতে পারি লা। আর তাই নিশ্চিন্ত হলাম যখখন সঙ্গে পেলাম ১৯৩৫-৩৬ সালেহ আমার 
পররোলো বন্ধু সুরেন্দুনাথ গোস্বামীকে, খিনি দর্শন শাস্ত্রের দিহ্বিজয়ী ছাত্র হিসাবে তখখন 
অধ্যাপক । সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সেবী, প্রায়ই শান্তিনিকেতনে গিয়ে ব্বীল্দুসান্লিধ্যে ধন্য । 
কিছুকাল মনুর ধর্মশাস্ত্র মহিমায় মুগ্ধ এই বিদ্বান মার্কসতত্ত্বের সম্ধান পেয়ে উল্লসিত 
হয়েছিলেন, মার্কস্_এর বিশববীক্ষা তার মত “'প্রাণিপাতেন পর্রিপ্রশ্নেন সেবয়্না'” অর্জন 
করতে পারেন অতি ম্ুন্টিমেয় ব্যক্তি । দুখের শেষ সেই যে তিনি আজ প্রাস্স বিস্মৃত-_ 
আমার একটা বিশেষ বিলাপ এই যে যাদের নামে আমার রচনা উৎসর্গ করেছি তাদের 
মধ্যে জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ ও সরেন্দ্ুনাথ গোস্বামী মনে হয় একেবারে বিস্মৃত, আর হয়তো 
সতোম্দুনাথ মজুমদার ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বিস্মৃতিরই মুখে । আরও ভাবি যাকে পেয়ে 
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সধীন্ননাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয্ন'-এর প্রকোস্ঠে প্রবেশ ও বিচরণ সহজ হয়েছিল 
আমার পক্ষে, আর বাংলাভাস্বায্ন কবিতা শুধু নয় মননক্ষেজেও যার মর্যাদা ও অবস্হান 
শিখর ঢুম্বী, যিনি বহু প্রারম্ডিক অস্বস্তি সত্বেও মূলত ভাবে এবং মুক্তমতি লিয়ে প্রপাতি 
লেখক আন্দোলনের সঙ্গে সাযুজ্য স্হাপন করেছিলেন, আমার সেই সহন্ধৎ বিষ্ণু দে কি 
জানি কেস রবীন্দুজল্মের ১২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পায় অনুল্লিঙ্ধিত । জ্যোতিপ্রিন্দ্র মৈত্র বা 
বিজন ভড়াচাযকেও হয়ত যেন ভুলে যাবার উপক্রম লক্ষিত হচ্ছে । 
সুরেন গোস্বামীর লেখা প্রবন্ধ লক্ষ্ষৌয়ে(১ ৯৩৬) আম পড়েছিলাম আর “ধলা ধন্য রব” 
শুলেছিলাম । এটি প্রকাশও হয়েছিল ‘Towards Progressive Criticism"'-শীর্ষক 
গ্রন্হে । কিন্ত কারও কাজে আছে কি না জানি না; আমরা এমনই অগোছালো যে অমূল্য 
বস্তও খোওয়া যায় । লক্গ্মৌ যাবার আগে সুরেনবাবুর সঙ্গে আমি শরৎচন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কাছে গিয়েছিলাম; তিনি কিছুটা কৌতক করলেন আমাদের সঙ্গে, নিশ্চিন্ত 
হলেন জেনে যে আমাদের অধ্যাপক-জীবন বারো বৎ সর্ব অতিক্রম করে নি (যা করলেই 
লাকি পদভাবস্হা!), জোর করেই জানালেন যে দল বেঁধে সাহিত্য করা যায় না, তবু 
কয়েকবার তখন সাক্ষাৎ হয়েছে । কিন্ত্ত আবুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান না করলেও প্রগাতি- 
সাহিতা বিষয়ে আশীবাদ দিতে কৃন্তা বোধ করেন নি । আর করেননি বলেই ১৯৩৬ সালে 
‘World Congress for the Defence of Peace’ (যার সঙ্পে সদ্যস্হাপিত প্রগতি : 
লেখক সংঘ যুক্ত ছিল) তার সমর্থনবাপী পেল, প্যারিস, মাল্রিদ ও ব্রাসেল্স্-এ যার সভায় 
আমাদের পক্ষ থেকে মুল্কব্বাজ যোগদান করেছিল । এজন্যই ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে আমাদের সংঘের উদ্যোগে প্রেরিত ইশতেহারে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর ছিল সর্বাগ্রে । 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফল্লচস্দ্র রায়, প্রেমচল্দ্‌, প্রমথ চৌধুরী, জওয়াহরলাল নেহরু, 
নব্রেশচন্দ্ন সেনগুপ্ত, নন্দলাল বস, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তার অনুগমন করেন । 
বেদলার সঙ্গে মনে পড়ছে যে ‘পরিচয়’ গোষ্ঠীর প্রধানদের পরামর্শে বিবৃতির মুশাবিদা 
করতে গিয়ে কতকগুলি কথা 'নরমা করে বলতে বাধা হয়েছিলাম কিন্ত দেখলাম 
বরবীন্দ্রনাথেন স্বাস্মল্র নিতে গিয়ে যে অনেক বেশি 'সাহসিক" ভাবে লিখলেই বুৰি কবি 
আরও খ্বাশি হতেন । বলতে ভালো লাগছে না কিন্ত্ত জানি যে কবির কাছের লোক বলে 
188888588585885595408748811888588888788885945848798 
উঠতে পারতেন না। তবুও তাতে ছিল দ্বিধাহীন ঘোষণা; **....উল্মত্ত প্রতিক্রিয়া ও 
জশ্পীবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য নিয়ে খেলা করছে আর সংস্কৃতি ধুংসের উপক্রম করছে। 
আমাদের নীরব থাকা হবে অপরাধ; সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তার 
ঘোর ব্যত্যয় করা হবে। . যুদ্ধকে আমরা ঘৃণা করি । যুদ্ধকে আমলা চিরতরে 
সারির যুষ্ধে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই । যুদ্ধ যারফৎ কদর্য ফ্যাশিজ্ম্‌ 































এ-বিবৃতি প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোপেই প্রকাশিত হয় বলে গর্ব সদুচিত । আজ 
বহুদিক থেকে গুণগতভাবে পরিবর্তিত পক্রিস্হিতিতেও যখন তুলনীয় সংকট উপস্হিত, 
যখন ‘তারায় তারায়’ পরমাণু যুদ্ধের বিভীষিকা মাথায় রেখে মানুষকে দিনযাপন করতে 
হচ্ছে, সোভিয্নেটের হাতে পরাভূত ফ্যাশিজ্ম্_কেই যখন যেন নবকদেবরে নয্সা- 
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সাম্াজাবাদীক্ষপে দেখা যাচ্ছে, সবদেশে মুক্তি সংগ্রামের অবধারিত সাফল্যকে প্রতিহত 
অলীহাগ্রস্ত করে রেখেছে জগৎসংসারেরা ভবিষ্যৎ ব্যাপারে । শেলী-র বহুকাল আগে 
বলে যাওয়া 59515 are the unacknowledged legislators of the earth’ বাক্যে 
বিশ্বাস কবিকলেরই আর নেই । জীবন অবশ্য জটিল, সরলীকরণ অবশ্যই বর্জলীয়, 
কিন্ত মনুষ্যজীবলের মহিমা বিষয়ে সংশল্লাতিশয্য শিল্পীর সৃষ্টিসভায় প্রোথিত 
প্রতীতিকে যেন ম্লাল না করে চৌয়। 

ম্যাক্সিসম গর্কির মৃত্য ঘটে ১৮ জুন ১৯৩৬ সালে আর প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম 
বৃহৎ অনুষ্ঠান সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পালিত হয় এশ উপলক্ষে । সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড রব 
উঠল, বিশেষ করে কলকাতার দৈনিক “স্টেট্স্মান পত্রিকার মতে যে সংঘ হল তখন বে- 
আইনী কম্যুনিস্ট পার্টির হুষ্মবেশী প্রতিষ্ঠান _ অনেক শেয়ালই সেই ‘রা -তে যোগ দিল, 
হৈ চৈ কম হল না, কিন্ত ক্ৰমশ তা মিলিয়ে এল । সেদিলকার জীবনের গতির সঙ্গে তাল 
মিলিয়ে সাহিত্যের এলাকায় যে-হাওয়া এসেছিল তাকে স্তব্ধ করা সম্ভব হয় নি। 
কলকাতা ছাড়া বহু জেলায় সংঘের শাখা ছিল স্হাপিত হলঃ আন্দোলনের কাজে অবশ্য 
দু্বলতা অনেক ছিল, সংগঠন ব্যাপারটিই ছিল দুরূহ, কারণ বাস্তবিকই লেখকদের 
নিয়ে ‘দল বাঁধা” প্রায় এক অসম্ভব প্রচেন্টা । তবুও ভাবছি আমাদের মধ যিনি রয়েছেন 
সেই রূণেশ দাশগুস্ত- এব কথা যিনি ভাল করে গুছিয়ে বলতে পারেন ১৯৩৬-৩৭ সালে 
ঢাকার মত স্হালে প্রগতি লেখক সংগকল বুস্তান্ত__সেখানে সজ্জাদ জহীর-এব্ সঙ্গে 
সভা করতে গিয়েছি । সেখানে ফ্যাশিজম্-এর জায়মান অথচ ঘ্বাণিত বিকট চেহারা দেখা 
গিয়েছে, কিছু পরে তক্ুণ সোমেন চন্দ-এর মত প্রতিভার দীশ্তিকে ঘাতকের আঘাতে 
লিবাশপিত করার মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে সোমেল-এবই অতি ত্রস্ব কর্মজীবনে সাহিত্য ও 
মেহনতী মানুষের দিনাতিপাতের্র স্লালি আর গৌব্রবকে মিলিয়ে দেওয়ার ছবি ফুটে 
উঠেছে । সরেন গোস্বামী চলে গেছেন বহুদিন, অকালে অকস্মাৎ ১৯৪৪ সালে তার মৃত্য 
হয় । অসামান্য ক্তান, ক্ষুধার বুদ্ধি, অস্লান্ত মনের জিক্তাসা, ভাষণে ও ব্রচলায় 
অসাধারণ কৃতিত্, স্বাঞ্ধমস্নতার লেশমান্রবিহ্ীন এই মানুষটি কেন আমাদের স্মৃতিতে 
উজজ্ছুল হয়ে থাকবেন লা ? দুঃখ হয় যে আমাদের অনেকেব্রই স্লেহভাজল, হ্াত্রতল্য অথচ 
বন্ধ পদবাচা অনিল কাঞ্জিলালও সম্প্রতি চলে গেলেন । যাঁকে তার ছাল্রাবস্হাতেই 
সুরেনবাবু আর আমি পেয়েছিলাম ঘনিন্ট সহায়ক ক্ূপে, নিষ্ঠাবান গবেষক, সমাজবাদ- 
সাম্যবাদে দীক্ষিত এবং প্রকৃতই আতম্রচিন্তা বিবর্জিত কমীক্পে ॥ অনিল থাকলে হয়তো 
সহজ হত সুরেন গোস্বামীর জীবনকথা ও রচনার সঙ্গে আজকের পাঠকদের পরিচয় 
করিয়ে দেওয়া । 

১৯৩৭ সালেই রবীম্দনাথের আশীর্বাণী নিয়ে (এবং তাকেই 'বব্রলীয়েষু' বলে উৎ সর্প 
করে) প্রগতি লেখক সংঘ প্রকাশ করেছিল “প্রগতি” বলে সংকলন, যা আজ একেবারেই 
দৃষ্প্রাপ্য । স্বরেনবাবুর সঙ্গে আমি এর সম্পাদনার ভার নিয়েছিলাম এবং জানি যে 
রবীল্দুলাথ স্বয়ং সরেনবাবুকে বইটি সম্বন্ধে তার প্রস্তার কথা জানিয়েছিলেন । 
ভূমিকা লেখেন তৎ কালে সবজন শ্রদ্ধেয় নর্ে শচন্দ্র সেনগুপ্ত আর যাদের রচনায় সংকলন 
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এ রর গার ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীম্দ্রলাথ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ 
মিত্র, প্রবোধকমার সান্যাল, মাপিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক 
ভটাচাষ, সমর সেন প্রস্বৃতি । কার্প মার্কস্-এর ভারত বিষয়ক রচনার (১৮৫৩) প্রথম 
বাংলা অনুবাদ (যেটা আমার করা) এতে বেরিয়েছিল । সোভিস্মেট কবি আলোেকজান্দার 
ফলক্গ_এর বিখ্যাত কবিতা “বারো” মল রুশ ভাষা থেকে বাংলা তরজমা করেন 
সৌমোন্দুলাথ ঠাকুর; আদে জিদ্‌্_এর ফরাসী থেকে অনুবাদ করেন কবি অক্রুপ মিল্ত; 
ইংরেজ গুণী ঈ-ওম্-_ফর্স্টর্-এর তর্জমা আসে আবুসক্সীদ আইস্ুব 
চটি-এস্‌_এলিয়ট_এর “ফ্টাপা মানুষ” বাঙালী কাব্যরসিক্ষদের কাছে এনেছেন স্বয়ং বিষ্ণু 
দে। সোভিয়েট উজ্বেকি-স্তানের কৰি গোলাম গফর-এর লেখা পৌছে দেন আজকের 
দিনে বিস্মৃত অথচ সদা- নিজ্ঠাবান সাহিত্য ও জনসেবার বিবিধ প্রকল্পে নিরস্তর নিযুক্ত 
নীরেন্দ্রনাথ রায় । এতে ছিল আবদুল কাদির কর্তৃক অনুদিত “তাতজ্জিকিস্তালের লোক 
সঙ্গীত" সোভিয়েট তর্কমেনিস্তানেন্স কবি কারাভিয়্নেজ্_এর রচনা অনুবাদ করেন 
অমিয়কমার গঞঙ্চোপাধ্যায়ঃ ছদ্মনামে আমার একটি তর্জমা হিল তখন সদ্য-আরম্ধ 
স্পেনের প্রহযুদ্ধ সংক্রান্ত রচনার; ছিল সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর কবিতা ও প্রবন্ধ । আর 
ছিল এক প্রচ্ছদ যার প্রতিলিপি ভরসা করি কোনো সুবৃষ্খধি সংগ্রাহকের দাস্ষিলপো পুন্ষ্ 
প্রকাশিত হবে-_নরেশচন্দের পুত্রবধূ স্টেলা ব্রাউন (সেনগুপ্ত) এক অপূর্ব বাজ্গচিত্রের 
মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লেখখলী কেমন করে অসি-র ভুমিকা নেয় । 
জানি না গন্হ লিয়ে যাদের বাণিজ্য তারা ১৯৩৭ -এ ছাপা “প্রগতি” সংকলনটির পুনঃ 
প্রকাশে আপ্রহ বোধ করবেন কিলা ॥ কিন্ত অন্তত ভুলে যেন না যাই যে বহুলিন্দিত হয়েও 
প্রগতি লেখক সংঘ নানামতাবলম্বী অথচ স্বক্ষেত্রে সার্থক এতগুলি নামকে একত্র 
মিলাতে পেরেছিল, গণশক্তির পক্ষে এবং তখনকান্ন আকাশে কালোছান্সাপপ মতো 
ফ্যাশিজম্-ওর বিপক্ষে দেশবাসীর মুক্তিকামনাকে তুলে ধরার প্রয়াসে সবাই এসে 
দাঁড়িয়েছিলেন পাশাপাশি । 
প্রপতি'-ব্ ভূমিকায় বলেছিলাম যে 'অনিবাধ কারণে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র 
গঞ্পোপাধ্যাক্স ও তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় মহাশক্মাগণের লেখা প্রকাশ করবা সম্ভব হল 
লা বলে আমরা বিশেষ দুঃখিত’ । অল্প একটু বিতর্ক উঠেছিল পরে এটা নিয়ে । কিন্ত্ত 
কাদা ছড়াছড়ি কোনো কারণ ঘটে লি। কার্প এ তিন মহাজনই তো প্রগতি লেখক 
সংঘ ও তার উত্তরাধিকারী ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিক্পীসংঘের নায়কদের মধ্যে 
থেকেছেন-_ হযক্সত মাঝে অস্বস্তি বোধ করেছেন কিন্তু বহুদিনই থেকেছেন, কম্ধনও এই 
প্রয়াসের বৈরিতা করেন নি । এটা অসম্ভব নম যে তখনকার দিনে কর্ীপংধ্যা স্বল্প এবং 
ব্যবস্হাপনা ব্যয়বহুল বলে অনেক কাজেই আমাদের গাফিলতি থেকে যেত, এমনও হতে 
পারে যে স্বভাবত এবং সঙ্গত কারপেই স্পশতাতর লেখক শিল্পীদের ব্যবহারে 
আমাদের মাঝে মাঝে গলদ ঘটত । কিন্তু বাস্তবিকই ওক ফেন জাক করেই ভাবতে 
পারি যে সাহিতাক্ষেত্রে প্রপতিকামীদের একত্র করে গোটা দেশের মুক্তিপ্রয়াসকে 
তুরান্বিত করণের ব্রতে আমরা পুরোপুরি ব্যর্থ হই লি। 

এখানে হয়তো প্রাসশ্পিক হবে দুটি উদ্ধৃতি__একটি হল ১৯৩৫ সালে প্রচারিত 
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প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ঘোষণা থেকে (যার বাংলা তরজমা আমার বন্দে একটু 
অতিরিক্ত মমতা রয়ে গেছে!) আর একটি হল “প্রগতি” সংকলনে নর্ে শচন্দু সেনগ্রপ্ত-এর 
ভূমিকা থেকে । ১৯৩৫ সালে বলা হয়েছিল 2 

"সনাতনী সংস্কৃতিতে ভাঙল ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিতো আটপৌরে 
জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার আতনঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে । আমাদের 
সৃতন সাহিত্য প্রতাক্ষ ও প্রাকাতিককে ছেড়ে অপ্রতাক্ষ ও আধ্যাতিনকের দিকে ধাবিত 
হয়েছে । প্রথিবীর মাটি পক্রিত্যাগ করে কল্পলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে । ফলে তার 
ব্লচনাভঙ্গী অন্ধ নিয়মানুগতোযের বিষ্বম জালে জড়িয়ে পড়েছে । তার ভাব সম্পদ হয়েছে 
ৱিক্ত ও বিকাব্রগ্রস্ত ।' 

"আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করছে তাকে, সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং 
বৈজানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রাতিষ্ঠিত করে প্রগাতিকাম্মী মননধারাকে বেগবান 
করা । এই আমাদের লেখকদের কর্তব্য..." 

'আমরা চাহ জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ; আমরা 
আমরা করছি তাকে এগিয়ে আনক |..." 

‘ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ আমরা তার উত্তরাধিকারের দাবি 
করি । আমাদের দেশে নালা মৃর্তিতে যে প্রগাতিদ্রোহ আজ মাথা তুলেছে তাকে আমরা সহ্য 
তাকে আমরা প্রগাতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি । যা কিছু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে 
উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্হাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে আমাদের কাম্সিজ্ঠ, 
শঙ্খালাপটু, সমাজের র্লাপান্তর্রক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগাতি শীল বলে গ্রহণ করব ।" 

মনে রাখতে হবে এটি রচিত হয়েছিল বিদেশে । ৫১ বছরেরও বেশি আগে, 
ভাব্রতবষের নানাশ্রান্ত থেকে আগত তরুণদের সমাবেশে । হয়তো কিছুটা অধীর আর 
উগ্র আর ছকবন্দি ভাবনার ছাপও এতে রয়েছে । ১৯৩৭ সালে কথাঞ্চত একক অথচ 
স্বাধীনচেতা এবং চিন্তাক্ষেত্রে গরীয়ান্‌ বলে আদুত নরেশচন্দ্ অকন্তচে লিখলেন “প্রগতি 
সংকলনের ভূমিকায় ৪ 

‘মানবের মানবতুকে আহংশাকিত খ্রংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সব মানবের 
সংহত চেস্টা প্রয়োজন । যাহার বাহুতে বল আছে, চিত্তে আছে যার ধাঁশক্তি ও ভাবুকতা, 
প্রয়োজন-___মানবের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতিকে দৃপ্ত শক্তির মূর্ত অকল্যাণের হস্তে 
আসন্ল ধূংস হইতে রক্ষা করিবার" । আজও, বহুল পরিমাণে পরিবার্তত বিশ্ব- 
অবস্হানেও কি নরেশবাবুর দেদিনকার কথার প্রায় আহক্মর্ণ রক পুনরাবৃত্তি শোভন নয় £ 

লিখতে বসে একটা কথা না বলে পারছি লা । আমি কিক ঠাহর করতে পারছি না যে 
কেন কি কারণে কৰি জীবনানন্দ নাশক সঙ্গে আমদের তখন যোগাযোগ হয় নি । 
=== প্রথম কোষাধ্যক্ষ সাংবাদিক শিরোমণি সতোম্দ্ুনাথ মজুমদার তখন আমাদের 
প্রধান উপদেন্টা ; IE WET পত্রিকার সম্পাদক মন্মখনাথ সান্যাল আমাদের 

পাধ্যাক্স উদীয়মান সাংবাদিক (এবং কবি) হিশাবেও আমাদের 


প্পাতি সংস্কৃতি আন্দোলন ৫৭ 








সুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটে লি- ঘটলেও সম্ভবত বল্ল প্রজ্াাধ্যা, করতেন 
আমাদের প্রস্তাবনা । কিন্ত্ত জীবনানন্দ দাশ-_এর সঙ্গে সম্পর্ক স্হাপন কেন সম্ভব হয় 
নি তা আমার জালা লেই। প্রতোকটি নাম করবার দরকার নেই । কিস্ত সেদেনের 
কাবিকুলে একজন প্রকৃতই আমাদের উপর প্রচশ্ডভাবে বিমুখ ছিলেন । কবি যতীন্দ্নাথ 
সেনগুপ্তের সঙ্গে পর্রিচয় হয় নি কিন্ত্ত সম্ভবত তাঁর কাছে পেলে আমাদের বক্তব্য না 
মানলেও স্মিত হাস্যে শ্তমধুর মন্তব্য কিছু করতেন কিন্ত আর এক কবি মোহিতলাশ 
বজুযদার মহাশয়ের প্রতিক্রিয়া (এই 'প্রগতি'-বিকার বিষয়ে) ছিল খুবই তীশক্ষ্ম । ১৯৩৮ 
সালে মোহিতবাব লিখলেন - ‘বাংলার প্রগাতিবাদী লাতিতাক"" বলে প্রবন্ধ; অস্ল ধারণ 
করলেন নতুন চিন্তাকে নাকচ করার জন্য । বললেন ৪ “'সকলন্কে বাতিল করিয়া দিয়া 
প্রগতি" নামে একটি অলার্ধ শব্দকে বিশাল বংশদন্ডে বীধিয়া, ভদবেশী ববরদের অগ্রণী 
হইয়া আধুনিক লগন্র-চজুরেনর পপ্যবীথি প্রকম্পিত করিতে হইবে 1... আজ যুগধধের 
সুযোগে, মালবসভ্যতানন এই আতিশস্ক সংকটময় দুর্দিলে-ইহাক্লা এই রস-আধিকার-_ 
বঞ্চিত হরন্সিজলেন্লা জাতে উঠিবার জন্য বিষম কোলাহল কল্পিতেছে 1" মোহিতলাল তখন 
মালিক বল্দ্যোপাধ্যাকস যখন জীবলের রূপ অন্বেষণে নামলেন আর ভাবের আকাশের 
আড় আর মাটির জীবনের বন্যার পাকা" তাকে ভরিয়ে তলল । তখন এগিয়ে চলতে 
চাওয়া এই অশান্ত মানুষটি গল কৃূড়ালেন মোহিতলালের মতো প্রবীণ প্রথিতযশার কাছ 
নামিয়াছেন 1" ভগবদ্‌ বিশ্বাসীরাই যেন বেশি করে ভুলে গেলেন যে স্বয়ং বিশবকর্মাহি 
হলেন কর্মকার ! ‘কর্ম' শব্দটি লিয়ে ভারতচিন্তার সংখ্যাহীন ব্যজনা অথচ জগৎকে 
জঙ্গম রাখতে হলে যে 'ক্স্‌' বিনা চলে না দেই করের যারা কারক তাদের প্রতি কী 
উদ্ভট এই অবজ্ঞা! 















* + + & 


কিন্তুলিস আগে আলি সরদার জাফ্প্রি-র একটি লেখায় দেখলাম উর্দু কৰি মজাজ্_এর 
কচনা থেকে উদ্প্রাতি £ “অব ইস্কে বাদ্‌ সুবহ্‌ হায় অওর প্রবহ-এ-নও, মজাজ্/ হম পর 
হ্যম্‌ খতম্‌ শাম-এ গরীবান্_এ লখ্পো”’ মেজাজ”) এবার সমস্ম হল, ভোরের মুহূর্ত 
আসছে । নতুল ভোন/আমন্লাও যাব আন শেষ হবে লঙ্খুলৌয়ের সব ঘরছাড়া ভবঘুরের 
রাত ! মজাজ দেশকে স্বাধীন দেখার আগেই চলে পেছেল, আপন-ভোলা এই কবির 
জীবন হুস্ব হলেও উদ্দু সন্সাব' তাকে ভোলে লি । জাফ রি এই উদ্ত্ীতিতে পেয়েছেন প্রপতি 
আন্দোলনের প্রথম যুপেবিশেহতউ দু সাহিতোর ক্ষেত্রে । ‘“নৃতন উষ্বার সূর্যের পানে চাহিল 
নির্শিমিখ” ধরনের অনুভূতির সন্ধান । এলিয়উ-প্রম্খ কবির কাছ থেকে শোলা যাচ্ছিল 
আশা ও আবেগের বিষম বিরস ব্যর্থতার মায়সামস্স শঞ্কাসিক্ত কাব্যবালী, তখ্খন লির্জিত 


















প্রগতি সংস্কৃতি আল্দোজনদ ৫৮ 


জলজীবনেও প্রোথিত প্রর্তীতিব্র অন্বেষণে ও আস্হায় সেই আবেগ আর আশাকে 
উজ্জীবিত করে তুলতে আমাদেরই কবিকুল যে এগিয়ে আসতে কশ্ঠিত হন নি, এটাই 
বোধহয় ছিল জাফল্রির বক্তবা ৷ 

হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে যে পঞ্চাশ বছর আপের যুগে আমরা যারা মার্কস্বাদের 
বিশ্ববীক্ষণ প্রহণ করতে চেয়েছিলাম তাদের মলে হয়তো আশার কিছু আতিশয্য ছিল যে 
প্রতীক্ষিত ভবিষ্যৎ অতিরিক্ত দূরবর্তী নয়-হয়তো এ জন্যই সেদিন শুনলাম এক 
বিদ্বাসের মুখে যে আজকের মার্কস্বাদীদের তুলনায় পূর্বতন, বর্তমানে বিলীয্পমান্্‌ 
মার্কস্বাদীদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা ছিল বেশি । কথাটা আমার মনে ঠিক ধরল না । কারণ 
'পুরাপম্িত্যেব ন সাধু সর্বং* আর বর্তমান প্রজন্ম তো সানা দিক থেকে বাস্তব জালের 
অধিকারী আমাদেরুচেয়ে বেশি । খাই হোক, মলে পড়ে যাচ্ছে আমার বহুদিনের সুহৃদ ও 
প্রায় সব চিন্তা ও কর্মের সঙ্গী বিষ্ণু দে ১৯৪১ সালে "কোনো বন্ধু কন্যার জন্মে" 
তোমর আস্যে/সমসুযোগের সহজ জীবন আসবে ।'' এটা ভেবে একটু সপ্রতিডের মতই 
মনে হয যে তখন আমরা প্রকৃতই “স্বপন যেন দেখেছিলাম (আবার বিজ্ঞরই এ রচনার 
ভাষায়) ৪ "জানি হে নবীনা, তোমার যুগের কর্মে/আতমস্লানির ব্যর্থতা থেকে বাচবে" 
কিস্তি প্রতীক্ষণ বুন্বি কারও কাছে কখনো বাস্তব হয়ে আসে না, আমাদের জীবনেও আসে 
লি। শ্ৰৈলোক্য (‘মহারাজ’) চক্রবতীর মতো মহাভাগের অনুসরণে বলতে হবে “আমান 
জীবন সফল হয় নাই+', সমসুযোগের সফল জীবন তো আজও সুদৃরপন্লাহত । এটা কিস্তি 
পন্লাভব স্বীকার নয়, যাদের কাছে বিপ্লবের কল্পকামনা ‘The God that Failed’- 
একর বিকৃত রূপ লিয়ে এসে সরিয়ে দিয়েছে সবধিক সর্বথা-কায্য সংগ্রামের অস্নিপরীক্ষা 
খেকে, তাদের থেকে আমাদের পাখক্য রইল অপার । তারা সুখ পেয়েছেন কি না জানি না, 
হয়তো অন্তত স্বস্তি পেয়েছেল । সমাজে স্বাচ্ছল্দ্যের অবস্হানে আশয় পেয়েছেল, যশ 
এবংআলুষপ্পিক শ্রান্তিও ঘটেছে, কিন্ত সেটা আমাদের কাছে ঈর্ষার বস্তু নয়- শুধু দুঃখ 
এই যে ইতিহাসের গাঁত-প্রকৃতি বিষয়ে অনাগ্রহের ফন্দে তাদের চিত্তপ্রসার খণ্ডিত 
হয়েছে । সভার মধ্যে নিঃস্বতা বুদ্ধি পেয়েছে । ইতিহাসসম্মত জীবনবোধের অভাবে 
তাদের লিঃসলন্দিস্ধ প্রতিভাও পথভ্রন্ট না হয়ে পারবে না। 


ৰ চি সা 





অবান্তর চিন্তা ছেড়ে বলি ১৯৩৮ সালের শেষ দিকে কলকাতায় নিখিন্দ ডারত প্রপতি 
লেখক সম্মেশলের কথা | যেখালে মজাজ্‌ এসেছিলেন তক্ুণ জাফরি-কে নিয়ে, ‘মুসলমান 
হওয়া সত্বেও সধীন্দুনাথ দত-এর আমন্ত্রণে আতাখি হয্সেছিলেন বেদান্তরতু হীরেন্দুলাথ 
87788154800 মেটা সেদিনের হিশাবে একটা ছোটখাটো 

‘ বিষ্লব’ ভাবা চলে! যাই হোক, এবারও আমরা আনুক্ল্য পেলাম রাজশেখর 
বসু (‘পরশুরাম’), অতুলচন্দ্র গুপ্ত এক্স মতো বহুমান্যজনের কাছ থেকে । রবীন্দ্রনাথ 
পাঠালেন উদ্বোধনী বালী, যেটা আমাকেই পড়তে হয়েছিল, নব্য তুরস্কের অভ্যুত্থান 
বিষয়ে কৰির চিন্তা তাতে বিধৃত ছিন্প। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিক্রাপে নরেশচন্দ্র 
সেনগুপ্তের উদাত্ত ভাষণ ছিল একটা স্মরণীয় ঘটনা । সভাপাতিযন্ডলীতে বসলেন 
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মল্করাজ আনন্দ, বুদ্ধদেব বসু, দিবার শৈলজালন্দ মুখোপাধ্যায় এবং হিন্দী 
লেখক সদর্শন । সুধীনবাবুর দীথ লিখিত বক্তৃতা পরে ছাপা হয় সংঘের স্বজ্পস্হায়ী 
পভিকা ‘New Indian Literature'-এ (যার সম্পাদক হলেন আবদুল আলীম) । 
শৈলজানল্দ অভিভাষণের পরিবর্তে আবৃত্তি করলেন £ “যাহাব্রা তোমার বিষাইছে বায়ু, 
লিভাইছে তব আলো/ত্মি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তম কি বেসেছো ভালো £** 
মুল্করাজ তো উচ্ছ্সিত হয়ে বললেন যে সাহিত্য বিষয়ে এমন সম্মেলন বিদেশেও কখনও 
দেখেন লি। বেশ মলে আছে প্রেমেন্দ্র মিত্ত আলোচনায় খেকে যে-আনন্দ পেয়েছিলেন তা 
তখনই অকুণ্ঠে বন্ধুদের বলতে কার্পণ্য করেন নি। বিষ্ণু দে সর্ববিধ সহায়তা দিলেন 
কিন্ত্ত পিতবিয্মোগ কারণে, সম্মেলনে উপস্হিত হতে পারেন লি । প্রকাশ্য আধিবেশলে 
দেখলাম প্রথম চৌধুরী, শাহেদ সোহ্রাওয়ার্টি, সতোন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রবোধকুমার 
সান্যাল, নি্মলকমার সিদ্ধান্ত - প্রমুখ বিদস্ধ জনকে -সুরেন গোস্বামী, সজ্জাদ জহীর, 
আহমদ আলি প্রভৃতি তো কত মধ্যে । তখন ভরসা হয়েছিল যে সম্ভবত 
সংগঞ্জলকে মজবুত করা যাবে- কেন্দ্রীয় পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্হা হল, আধুনিক 
ভারতীয় গল্পের ইংরেজী অনুবাদ মল্করাজ বিদেশ থেকে প্রকাশের ভার নিলেন । 
সৃধীনবাবুর সঙ্গে আমিও সে-কাজে হাত দিলাম । মনে আছে সুধীন্দুনাথ নিজে 
বিভূতিভূষণ বল্দ্যোপাধ্যায়ের “যাত্রাবদল' তর্জমা করলেন আর আমি করলাম 
তারাশঙকরের 'তারিণী মাঝি” । আমাদের দুর্ভাগা যে মুলক সদাভ্রামামাণ অবস্হায় 
কোথায় যেন তার পোর্ট ফোলিও হারিয়ে বসে, যাতে ছিল এই সব অনুবাদ ! পরে 
ইয়োরোপের দ’এক জায়পায় দেখা গেছে ‘তার্রিণী মাঝি'র অনুবাদ (যা শেষ পর্যন্ত 
সাহিতা অকাদেমি একটি গল্প সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করে)। কিন্ত যতদূর জানি 
সধীলবাবুর করা _যাভ্রাবদল'_এর ইংরাজী চেহারা অদৃশ্য হয়ে থেকেছে । এ খেদ সহজে 
যাবার লয় । যাই হ’ক সংগঠন তেমন জোরদার অবশ্য হয় নি। কিন্ত বাঙালী লেখক 
মহলে নতুন একটা হাওয়া যে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই । সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং 
পরিচয়" গোষ্ঠী সেই হাওয়ার সঙ্গে অনেকটা পরিমাণে থাকার ফলে তুলনায় যারা 
“ব্রাত্য, তারাও যেন জাতে উঠল । তার চেয়ে বড় কথা এই যে দেশ আর গোটা দুনিয়ার 
হালচাল সম্পর্কে শিজ্পীসতাব্র উদাসীনতা" লিয়ে বড়াই যেন রইল না । “বিশবাসনে যোগে 


আমাদের এই দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনের জের টেনেই ঘটল বুদ্ধদেব বসুর 
বিশেষ উৎসাহে, তারই 'কবিতা ভবনের আয়োজনে অবু সয়ীদ আইয়ুব এবং আমাকে 
যঙ্মসম্পাদক করে রবীন্দ্রনাথকে উৎ্সর্গিত “আধুনিক বাংলা কবিতা” সংকলন 
প্রকাশ । ম্ললত রবীন্দূনাথের পরুবতীদের রচনা এতে ছিল; বাছাই করেন প্রধানত 
আইয়ব আর বুদ্ধদেব, আমাকে চাপে পড়ে, 'অন্তোবাসী' হওয়া সত্বেও, লিখতে হল 
শ্বিতীয় এক ভুমিকা (প্রথমটি আয়়ুবের)। অনেকটা অসাহিত্যিক মগজে নানা চিন্তা 
পিজ গিজ্‌ করছিল বলেই এ-দুরঃসাহস, যা মঞ্জুরী পেল আয়ুবের; কাব অরুণ 
মিজ্রেরও (তখন তিনি একান্ত তক্রণ; বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত কাব । কাবি সিদ্ধেশ্বর সেল- 
এর একটার একট যেন তারিফ এখনও মাব্মেমান্মে আমাকে জানান ।)-তবে 
বশ্ধদেববাব অপ্রসম্ন হল । পরে পরিমার্জিত সংস্করণে কেবল তবু আমাকে নয় 
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আল্মুবকেও সব্রিয়ে দেন । আমাদের কিন্ছু না জানিয়ে গ্রন্হটির একটা করিও আমার 
নেই)। আনন্দের কথা যে ১৯৪৪ সালে যখন বিশ্বযুদ্ধ পরিস্হিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিজ্পীসংঘ গঠিত হল তখন (এবং তার পূর্বে সোভিয়েত সুহৃৎ 
সমিতি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রচনা প্রকাশে) বুদ্ধদেববাবু, অজিত দত্ত প্রভাতি 
অনেকেরই পুর্ণ সমর্থন মিলেছিল । প্রগতি লেখক আন্দোলনের এই নববূপই প্রতিফনিত 
নার ১৯৪৩ সালের মে-মাসে বোশ্বাইয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (I PT A)-এর 

তজ্তাক্স । মজা লাগে ডাবতে মনোরঞ্জন ডট্টাচাধখ উপস্হিত হতে না পারায় তার শূন্য 
স্হানে বসে সভাপতির ভাষণ দিতে হয়েছিল আমার মতো অভাজনকে । 

এত কথা ভিড় করছে মনে যে পূৃর্বনুপূর্বিক ইন্তিহাস যখন লিখছি লা তশ্বন চিন্মোহন 
সেহানবিশ-এবর মতো গবেষক কমরেডদের হাতে বাকি কথাগুলো বলার ভার দিয়ে 
ক্ষান্ত হতে চাই । শুধু কয়েকটা মন্তব্য না করলে লেখাটা খাপন্ছাড়া হতে পারে বলে 
আশঙ্কা । মনে পড়ছে বোম্বাইয়ে ১৯৪৩ সালে কম্যনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের 
অব্যবহিত পূর্বে মোটামুটি সারা ভারতের প্রতিনিধি নিয়ে প্রগতি লেখক সম্মেলন 
বসেছিল, যেখানে প্রধান বক্তা হলেন কম্বালিস্ট নেতা শীপাদ অম্বত ডাঙ্গে ৷ কিছু 
পরিমাপে বিতর্কিত হলেও চিন্তাশীল ও তথখ্যসম্মম্ধ ভাষণ শনলাম সবাই । সেখানে 
গিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিষ্ণু দে, মখ্দুম মহীউদ্দ্দীন, খাজা আহমদ আব্বাস, 
মারাঠী নাট্যকার মামা ওয়ারেকর ও অন্য অনেকে । দেবব্রত (জর্জ) বিশ্বাস, 
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, বিনয় রায় প্রভুতি তো ছিজেন-ই, বিশেষ 
করে পার্টি সম্পাদক পুরণচন্দ যোশীর আগ্রহে সংস্কৃতি কান্ডে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়ার 
ডাক সবাই শুলেছিলেন । রূবিশঙ্কর, শান্তি বধন-এর মতো শিল্পীকে তখন বেশ 
কিন্ুকাল কম্ালিস্ট পাচির অত্যন্ত আতনীয় সান্নিধ্যে দেখা পাওয়ার অধ্যায় । যা-ই 
হোক, একটা খট্কা হয়তো তখনকার দিনে অনিবার্ষভাবে অনেকের মনে ভকেছিল । 
কম্যনিস্টদের ‘কর্তৃতু (যা সংগঠনে কতকটা অপরিহার্য ছিল কারণ তাদেরই 
ছোটাছটির কাজ না নিলে চল্ত লা) যেন একটু অপ্রসম্নতার সঞ্চার ঘটাল । “মার্কসবাদী 
সাহিত্য বিতর্ক নামে ধনঞয় দাশ সম্প্রতি যা প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে 
এর । যাক, ছোটখাটো ব্যাপার ছাপিয়ে মলে রাখার মতো কথা এই যে বিষ্ণু দে-র মতো 
প্রতিভা অটল রইলেন প্রপতিতত্তবে মার্কসবাদকে নিজস্ব ভঙ্গীতে আতনস্হ করেছিলেন 
বলে)। আর তারাশঙকরবাবুর মতো সহৃদয় মহাজন কম্তালিস্ট চিন্মোহল সেহানাবিশকে 
‘আমার কমরেড" সম্বোধন করে নিজের লেখা উপহার দিতে কৃণ্ঠা বোধ করলেন না । 
আজ যে লেখকরা (যাদের অলেকেই শুধু যশ নয় বিভ্তেরও অধিকারী হতে পেরেছেন) 
প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সমসাময়িক ও পরোক্ষ প্রভাবক্ে সোজাসুজি নস্যাৎ করলেন 
না। (যদি না মূলত অবান্তর কারণে কুপিত থাকেন)। এর কারণ হল যে সে প্রয়াস 
ক্রুতিশল্য না হলেও সমাজ সত্যের গভীরতাকে কিমৎ পরিমাণে স্পর্শ করতে পেরেছিল । 


প্রগতির নামে রবীন্দ্রদষণ ঘটেছে বলে যে-প্রচার অধুনা কোনো কোনো মহলে প্রায়ই 
শোনানো হচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করাই বোধহয় সদুচিত, এ-কম বহুদিন আগে “ব্রবিস্নানা-র 
বিস্মৃত এবং অকাঞ্জচিৎকর লেখক অমরেন্দুনাথ রায় কিম্বা তার তুলনায় উচ্চস্তরের 
অবস্হিত সুরেশ সমাজর্পতি করেছিলেন । সন্দেহ নেই । অবশ্য শ্দিজেন্দুলাল রায়, 
চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিলচন্দ্ু পাল-এর মতো স্মরণীয়দেরও পদজখলন ঘটেছিল, তবে 
সম্ভবত নিজেরাই এ-ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেছিলেন । স্হান কাল পাত্র প্ররোচনা ইত্যাদি 
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ভুলে গিয়ে রবীস্দদৃষণের বৃত্তান্ত প্রপন্সমণে শুধু চাঞ্চল্য নয় বেদলাকর বহু তথ্য অবশ্য 
মিলবে কিন্তি তা লিয়ে মাত্ৰাধিক ও সুক্াকে সুস্হ চিন্তার পরিচায়ক বলা যায় না। যাই 
হোক, প্রগতির নাম নিয়ে রবীল্দ্‌ সিন্দা বুদ্ধদেব বসুর মতো রবীস্দভক্তের পক্ষ থেকেও) 
কিছু ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্ত্ত ১৯৩৬ সালে আমাদের যে আন্দোললের পত্তন, তার পক্ষ 
থেকে এ-অপরাধ যদি কিছু হয়ে থাকে তো তাকে লঘু ছাড়া আর কিছু বলা সঙ্গত নয়, এ 
কথা জোর করে বলতে পারি । বিস্মিত হয়েছি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় দেখে যে আমিও 
লাকি রবীন্দ্র নিন্দায় অংশীদারী করে বর্তমানে রবীন্দভক্তির প্রাবল্য দেখাচিছ _কিস্ভ 
থাক, এই অলীক অভিযোগের অসারতু প্রমাণের জন্য প্রবন্ধেরকলেবরবুশ্ধি অসঙ্পত ও 
অপ্রয়োজনীয় ৷ শুধু বলব যে ' রবীন্দ্র গপত’ হুম্মলামে, স্বাধীনতার প্রায় অব্যবহিত পরে, 
কম্যানিস্ট আন্দোলনে যখন নানা এতিহাসিক কারপে উগ্র বাম চিন্তা উপস্হিত হয়েছিল 
তথ্বন বাংলায় পার্টিরহই এক প্রমুখ নেতা (অপর কয়েক জনের সমর্থনে) সরলবীস্দু মৃল্যাস্বসে 
কাাজনৈতিক পরিস্হিতিতে ছিল বিপুশ চাঞ্চল্য (তলনীয় হল যাটের দশকের শেষ থেকে 
আজও কথঞ্চিৎ প্রবাহমান একটি ধারা যা প্রাচীন পরম্পরাকে তচ্ছ এবং চূর্প করতে 
এপিয়েন্ছে) যার প্রকাশ দেখ্ধা দিয়েছিল সেদিনের “মার্কসবাদী পত্রিকায় । আরও মনে 
রাখতে হবে যে শৃঙ্খলা পরাস্মণ কম্বৃনিস্ট পার্টির মধ্যেই শক্রপক্ষের তৎকালীন নিম 
বৈল্সিতা সত্তেও ‘রবীল্দ গপ্ত- এব বক্তব্য ব্যাপক সমন পাওয়া দুরে থাক, 
অনতিবিলম্বে আলোচনার ফলে পক্রিপুপভাবে পরিতাক্ত হয়েছিল । “পব্রিচয়' তখন 
প্রগতিপন্হীদের নিয়ন্ত্রণে এবং সেখানেই মিলবে এর সাক্ষ্য । 

এখানে কয়েকটি কথা বলা দরকার । রবীন্দ্রনাথকে লিয়ে পবের অবধি নেই বলে যাবা 
আমরা মলে করি (মৎলিখিত ‘তরী হতে তীরে, গ্রন্হটি তার স্মৃতিতে উৎসর্গ করে বহু 
বন্ধুজনকে একটু বিব্রত করেই আমি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ত্বত করেছিলাম যার অর্থ হল 
‘হে গোবিন্দ ॥ তোমাকে যা দিচ্ছি তা তোমারই জিনিস’ -এমনই হল রবীন্দ্র সকাশে 
আমাদের খ্মণ!), তারা কিন্ত রবীল্দ্ভজনে বিশ্বাসী নই, রবীন্দ্রনাথ নিজেই ঘৃণা 
করতেন সেই ভজন বা অনুরূপ চিন্তাব্রহিত গুণগান । ব্রবীন্দ্ুনাথ কত বিষয়ে কত ভাবে 
নিজের শিল্পক্কৃতির অসম্পুর্ণতা, এমন কি বাথতার কথা বলে গেছেন ! ‘This side of 
idolatry’ তার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সত্ত্বেও রবীন্দ্র সমালোচনায় অধিকার কখনও 
পরিহার করা সঙ্গত নয়, সমুচিত নয় । '্নীল্ত্র গুপ্ত একে শল্দারা জমকালো হেন ভুলে 
লা যাওয়া হয় সেদিনের রাজনৈতিক আবহাওয়া-'রবীন্দ্ু প্রপ্ত স্বয্সং তো 
আতনসমালোচলা পরে করেছিলেন- এমন আবহাওয়া যে জওহরলালের মত ব্যক্তি তখন 
মাউন্টব্যাট্ন্কে লেখেন যে কম়্ানিজ্ম্‌ বিষয়ে বহু প্রশস্তির ফলে অনেকের চোখে তিনি 
*স্টালিলেন ইয়ার’ (59121175791) । কিন্ত দেখা যাবে, গোপাল-কৃত নেহরু 
জীবনীর প্বিতীয় খণ্ডে ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে প্রকৃপ্ত হয়ে বলছেন সাংবাদিকদের যে. 
কম্যুলিজম্‌ আর “কম্যুনালিজম'-এ তফাৎ কোথায়, কারণ জলে ডুবে মরা কিম্বা পাহাড় 
থেকে পড়ে গিয়ে মরার মধ্যে প্রডেদ নেই ! এতিহাসিক বিচার দাবী করে সামগ্রিক 
পর্যালোচনা যা ঘটলে ‘রবীন্দ্র গুপ্ত'-কৃত ‘অপরাধ’ -ওর কাসন্দি ঘীটার মতো দম্প্রবৃত্ি 
বাতিল হয়ে যায় । 

বিশ্ববরেণ্য চিত্রকর পাবলো পিকাসো ফ্রাল্সের. কম্যুলিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে 
বলেছিলেন £ “চিরকালই আমি নির্বাসিত; আজ আমার নির্বাসন ঘুচল ।** একটু 
অহংকার লিয়ে বলি যে আমাদের মাপিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো এভাবেই ভেবেছিলেন । 
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পিকাসোর কথা আর একটু তুলে ধরি £ “ছবি আকা শুধু ঘর সাজানোর জন্য ক্স; ছবি 
হচ্ছে হাতিয়ার, লড়াইয়ের অস্ত্র, যা দিয়ে আতর ক্ষণ করি, শশ্রুকে আঘাত কাঁর ।*' 
আমরা কয্ুলিস্টরা মাঝে মাকে মাত্রাক্তান হারিয়েছি । উৎকট অসহিস্ণুতার পক্রিচক্স 
দিয়েছি । কিন্ত্ত কটুবাকাও কেউ কেউ কখনও করে ফেলেছি । কিস্তি পিকাসো যে 
যূলকথা বলেছেন তা ভুলব কেমন কুরে ? মাটির প্ররথিবীতে মানুষের ব্যবহার একেবারে 
নিখাদ-_ই বা হয় কি করে ? যাক, অপরাধ ক্ষালনের্র জন্য নয় । তবু শুধু সম্যক উপলব্ধিন্র 





প্রত্যাশা লিয়েই উল্লেখ করা করুশসাহিত্যের ইতিহাসের একটি ঘষ্টলা যা 1559০ 
Deutscher—-aরু লেখা থেকে জেনেছি । PoঢUIISU আল্দোলনের কবি লেক্রাসভ্- এর 


সমযাধিস্হলে যখন ডস্টয়েড্স্কি এক উচ্ছসিত (এবং কিঞ্চিৎ ভন্ড) স্তুতি জানিয়ে 
পশ্কিলের সঙ্গে তার তুলনা করেল, তখন প্লেখানভ্‌ (যিনি বিদ্বৎ সমাজে আজও বরেণ্য) 
তদানীন্তন বিপ্লবী আবেগে বলেছিলেন ক্রম্ধ হয়ে যে পুশ্কিলের দৌড় ছিল এই যে 
‘Sang of toes of 02111117051 এব পাশে ‘রবীন্দ্র পুপ্ত' তো ছার ! 

এটা যখন লিখছি তখন হঠাৎ নজরে এল বহুল প্রচারিত পাতিকা খাতে পাস্তেক্সসাক- 
প্রসঞ্গ তুলে ‘লৌহ যবনিকা'র ‘অচ্ছেদ্য বম'-পরিহিত সোভিয়েট সমাজের “শ্রাদ্ধ করা 
হয্নেছে-সোভিয়েটের নিন্দা অধুনা তেমন সহজ নম্ম বলে নানা কৌশলে তো ব্যবহৃত 
হচ্ছে । যাই হোক পাস্তেরনাকে, লেখক জীবনের বৃহদংশ সোভিয়েটের বিশ্বস্ত নাগরিক 
রূপেই কাটিয়েছিলেন:; রবীন্দ্র কাব্য অনুবাদ পর্রিশীলন কমে ছিলেন; ১৯৩৬ সালে 
বেবল্‌্-কে লিয়ে স্টালিলের বিশেষ আগ্রহে প্যারিসে বিশ্ব লেখক সম্মেলনে যোগ 
দিয়েছিলেন । সল্সেলেৎসিন্-এর মত ব্যক্তির নামোচ্চারণও পাস্তেরনাকের পাশাপাশি 
করা যায় লা, কিন্ত্ত পাস্তেরনাক-এর ডক্টর ঝিভাগো”' নিয়েই যে বিতর্ক তার আজও 
লিম্পশ্তি হয় লি। সম্প্রতি বুঝি সোভিয়েট দেশেই পাস্তেরনাক-_এর রচনাবলী প্রকাশের 
প্রস্তাব উঠেছে-বররচলা “লিষিদ্ধা' করে রাখা অসম্ীচীন, যদি না প্রকৃতই কোন প্রত্যক্ষ 
পর্রম বিপদের সহায়ক তা হয় । কিন্ত জোর করে বলতে চাই যে সিদ্ধহস্ত মরমী লেখক 
হয়েও পাস্তেরনাক মাতের ঘাস গজিয়ে ওঠার পিছনে যে সুর আর লয় তা শুনতে পেতেন 
অথচ একটা গোটা সমাজের কঠিন, আগ্রুনে-পরখ-করা , কতকটা স্লেদাক্ত হলেও মুলত 
মহিম্ামশ্ডিত সংগ্রামের পতিছন্দকে বুঝতে চাইলেন না । সবাই যে আমার কথায় সায় 
দেবেন তা মনে করার দুঃসাহস নেই, কিন্ত ভরসা করি শিল্পসাহিতা বিচার ব্যাপালে 
প্রকৃত পরিমিতিবোধ বাড়বে আরও বলি যে প্রগতি সাহিত্য মৃল্যায়নে সমাজ প্রগতির 
দিকটা বিস্মৃত হবে না। 

রাজনীতি খাদের মুখ্য উপজীব্য, শিষ্পবিষস্সে অনেক সময় তাদের মনের প্রাতিজ্রিয়া হয় 
একপেশে, শিল্পসাহিত্যের যে একান্ত স্বকীয় অন্তরঙ্গ একটা ক্ষেত্র আছে তা তাদের 
বোধপম্য লয় । আমার মত ব্যক্তির কাছেও মাঝে মাঝে বেশ বিছ্ছু ব্যাপার কচু লেগেছে 
যার একটা মজাদার উদাহরণ তুলে ধরার লোড সংবরপ করতে পারছি না। সম্ভবত 
১৯৬৪ সালের শেষদিকে নয়া দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে আস্কো-এশীয় লেখক সম্মেলনে 
যখন বিদেশাগত কর্মকর্তার প্রতিবদন শুনলাম তখন সারবত্তা সত্তেও সাহিত্য সমাবেশে 
সেই ভাষণের অপ্রাসঙ্িগিকতায় ক্সিল্ট হয়েছিলাম আর সেই কেশ ঢাকবার জন্যই সেখানে 
বসে একটা “ছড়া” লিখে আমার পাশ্ববর্তী কবি মশীন্দ্র রায়কে দিয়েছিলাম । বাতিল 
কাপজপত্রের মধ্যে থেকে সেটা হঠাৎ নজরে পড়ে গেল $ “শুনলাম এলাম কিছু 
কথা/ব্রক্ষস্বাদ সহোদর/ (হায় রে) লেখককুলের যারা মাথা? স্বজন তাদের বৃকোদর ? 
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/সাধন বিনা সবই বুথা/সিদ্ধি কোথায় লশ্বোদর ?'' শুধুমাত্র গম্ভীর রচনায় ফাকে 
একটু হাস্যেরদ্রেকের জনাই এটা ঢুকিয়ে দিলাম । কিন্ত বাস্তাবিকই ভাবতে হয় কেন 
প্রকৃত প্রস্তাবে লেখক শিজ্পীজনের চিত্তজয় প্রগতি লেখক সংঘ কিস্বা অনুরূপ 
প্রয়াসবলে আজও সম্ভব হয় লি । দুঃখ হয় দেখে যে যাদের মিত্র ও সহায় বলে পেয়েছিলাম 
তাদের অনেকে এই প্রয়াস খেকে দুরে সরে গিয়েছেন-সমালোচনায় ক্ষতি নেই, কিন্ত্ত 
বৈরিতার পথেও কেউ কেউ চলেছেন । এ নিয়ে বাকবিস্তার চাইছি লা, শুধু চাইছি প্রগতি 
লেখক সংঘ স্হাপনের পর পঞ্জাশ বৎসর অতিক্রাহৃত হওয়ার উপলক্ষে যেন সংবেদন 
সহকারে এমন অনুশীলন সম্ভব হয় যাতে, সৃষ্টি -স্হিতি-লয় লিক্মে ইতিহাসের যে তিধারা 
তাতে সন্তব্রণ সামথ্য অর্জন করে আমাদের লেখক শিল্পীরা জীবনের মনসবসত্ত উপলব্ধি 
করতে পারেন । আমাদের এখনও “কৃশ্রী” ও নিরীহ পরিবেশের মর্যানিতিকতাকে অতিক্রম 
করতে পারেন | 

বহুজনের “সহিত বিচরূণ বিনা “সাহিতা' সম্ভব নয়: নলটরাজ শিব একক নৃতা করতে 
পারেন কিন্ত বিবিধ কম্চর্ধলি ও চরূলক্ষেমপের সহ ও পরস্পর সম্মতিতে পত্্রিশীশিত 
সামঞ্জস্য বিনা মানুষের নৃত্য অকল্পনীয়; সঙ্গীতের নভোবিহার্ী মহিমা এই সীমিত 
মরজগতের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ বিনা আহত হয় লা। কণ্ঠে বা যন্ত্রে 
সমাবেশ বিনা আধুত হতে পারে না; এই মাটির পুখিবী নিয়েই শিল্পের গতিবিধি আর 
তাই অনুভূতিকে যদি আকাশের তারা আর সূর্য রশ্মিকে স্পর্শ করতে হয় তো মাটিতে 
তার শিকড় না থাকলেও চলে না । কতকাল আগে গ্রীক হেরাক্মিটস্‌ বলেছিলেন ৪ “'যালুষ 
যখন লিদাষঙ্ন, তখনই প্রায় এককভাবে স্বপ্ন দেখে । তখন সে শয্যায় স্বতন্ত্র । কিন্ত 
মানুষ সৃষ্টি শীল তখনই যখন সে জাগ্রত: বহুজনের মধ্যে অবস্হিত 1” বিশবসাথে যোগে 
যেথায় বিহারো |" সেইখালেই তো রবীন্দ্রনাথ যোগ খুঁজে পেয়েছিলেন ঈস্সিত 
বিশ্বসভার, ''সদাজনানাং হৃদয়ে সন্লিবিন্ট৪"" যে-সত্য তারই সন্ধানে কবির “‘হৃদয় - 
সাগর-উপকৃল'’ সতত “‘আকুল'' হয়নে উন্চত । ‘La condition humaine” 
শিল্পস্রশ্টার কাছে অবান্তর হতে পারে না আর মানুষের একান্ত নিভূত একক অনুভূতিই 
শধু তার অবস্হিতিকে অধিকার করে রাখে না । প্রগতি লেখক আন্দোলন সার্থক হবে 
যদি চিন্তা ও প্রকরণ ভেদকে অতিক্রম করে, স্বকীয় বোশিস্ট্য, বিভূতি নিয়েই 
শিজ্পস্রম্টা সামাজিক পর্িবেশ্টনের ধারক যে-সত্য তাকে নিজস্ব ধারাতেই অনুধাবন 
করবেন, আর সবজলকে সম্বোধন করবেন শাশ্বত আহ্বানে £ “সংগ্রচ্ছধূৎ সংবদসদ্ধং 
মলাংধসি জানতাম ৷" 

শিলোলামায় যাকেস্মরণ করেছি, সেই কবিরই ভাষায় বলি, উপসংহারে $ 'চৈতন্োেন 
সর্বাঙেগ গভীব্র/মুক্তিস্লান" যা হল সাথক শিল্পীর অশ্বিন্ট অবশাই সহজ কর্ম নয়, 
কিন্ত্ত সঙ্গে সঙ্গে সেটা সহজও বটে, কারণ, মানুষের সহজাত যুক্তি, সহজাত বাঞ্ছনা, 
‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই” এ-বোধ তো আমাদের স্বদেশের সরল, 
সহজ মানুষের প্রাণের বিশ্বাস, হৃদয়ের কথা । “‘দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ওতে জেগে জীবনে 
সবিতা” । কে থাকব বা না থাকব বা অবান্তর, কিন্ত 'প্রবোধা আনবে আমাদেরই এই 
দেশে আর জগতের সর্বত্র । প্রগতি পথযান্রীর এ-সম্বল হরণের শক্তি কারও নেই, এই 
তো মানুষের ইতিহাসের আর সম্বোধিরই নির্ণয় । 
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(পশ্চিমবশ্পের পসতাশ্তিক লেখক শিল্পী সংঘের অস্যতম সহসভাশেশ্রী কলক সুক্ষোপাধ্যান্নের সঙ্েগ 
সাক্ষাৎ কারের ভিত্তিতে লেখা ।) 


স্মৃতিতে আর কতটুক ধরে রাখা যায় ? সে তো সব যুগান্তকারী ব্যাপার ॥ সে তো 
জোয়ার লয়, যেন প্লাবন । গপ সঙ্গীত, গণনাটা, গপ সংস্কৃতির তরঙ্গ উঠল 
চাকসদিকে । এর আগে এমন কেউ দেখেনি কখনো সাধারণ মানুষের মধ্যে নাচ, পাস, 
নাটক, কবিগান কবির লড়াই দারুণ প্রভাব ফেলেছিল । একটা দুনিস্লা কাঁপানো 
পটভূমিতে ধ্রংসের মধ্যেই নৃতন নৃতন সুষ্টি হতে থাকল । সমাজতান্ত্রিক 
সোভিয়েত ভূমিকে ফ্যাসিস্ট হিটলারের আক্রমণ থেকে রক্ষা, দেশ রক্ষা, আতমলক্ষা 
দুর্ভিক্ষ মহামারীর বিরুদ্ধে মানুষের প্রাণরক্ষা, মানমর্যাদা রক্ষা এই জীবলমরণ সংগ্রাম 
চলছিল তখন । ফ্যাদিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় দেশপ্রেমের ভিত্তিতে গড়ে 
উঠেছিল সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপকতম সংগ্রামী মঞ্চ । তারই আনুষঞ্পিক ব্যাপক 
সাংস্কৃতিক মঞ্চও পড়ে উঠেছিল । 

স্বাধীনতার পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত রাশিয়া যখন হিটলার - 
গোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হল, তখন থেকেই বিশ্ব সড্যতার আর একটা মোড় ঘুরে যায় । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতাম্তিক বিপ্লবের মধ্য 
দিয়ে একটা বড় মোড় ঘরে ছিল। লেনিন বলেছিলেন, বিশ্ব সড্যতার মুখ এখন 
সমাজতন্ত্রের দিকে ফিরল । সাম্রাজ্যবাদের যুগ এখন আর এগোবে না । আর দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর পূুথিবীর তিন ভাগের একডভাপই সমাজতন্ত্র হয়ে গেল । সোভিয়েতের 
বিজয় আর হিটলারের চরম পর্বাজয়ের মধ্য দিয়েই শুরু হল এই নুতন যুগের । 

সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হতেই লাম্বাজাবাদী যুদ্ধ জলযুদ্তে পরিণত হল । তারপর 
দেশে দেশে যে কী ফ্যাসিবিপ্লোধী পণ-আন্দোলনের তব্রঙ্গ ভতল তা বলা যায় না । 
আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে স্লোগান উঠল : আম ভারতকে নওযষোয়ান 
সোভিয়েতকে সাথ হ্যায় ।' তখনই গড়ে উঠল ব্যাপকতম় সাহিতা সংস্কৃতির মঞ্চ । গড়ে 
উঠল ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ, সোভিয্নেত সুহৃদ সংঘ, গণনাচ্য সংঘ । 


এসব সংগঠনের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন ফুন্টের কসীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত 
হয়ে যাই । সেটাইতো ছিল তখনকার দিলেন বোশিজ্ট্য । সে সময় গণ-আন্দোলনগুলি 
উপলক্ষে রচিত নাটক, গান, ছড়া, কাঁবতা জনগণের মধ্যে হুড়িয়্নে পড়েছিল । 
ব্াজলৈতিক কমী আর লেখক শিল্পী কবি নাট্যকার অভিনেতা সবাই মিশে একাকার হয়ে 
কাজ করতেন। তখন গণ-আন্দোলন, গণ-সংগঠন, গণ-সংস্কাতি গড়ে ওঠার যুগ । 
তাই সাহিত্য-সংস্কৃতির আতভঙিনায্স এসে মিলিত হয়েছিলেন প্রখ্যাত বিদহ্ধ শিজ্পী- 
সাহিত্যিকদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সাধারণ মানুষও-_ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, 
শিক, কৃষক, প্রামের মেয়েরা, স্কুল-কলেজের ছাত্ররা সবার মধ্যেই ফ্যাসিবিরোধী 
প্রচার আন্দোলনের মধ্যে নাচ,গাল,আবুত্তি, নাটক এসব চলছে । সংস্কৃতি জগতে এমন 
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ঘরোয়া পরিবেশ এর আগে ছিল না । সাহত্য-সংস্কৃতিন সম্ঈরা বা কমীরা আর কোন 
গাশ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলেন না । বাধ ভেঙে বেরিয্নে এলেন জলসোতের মধ্যে । আবার 









সাধারপ মানুষ, সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েরাও অনেকেই গণনাট্য গণসঙ্গীতের আসরে 
এসে জড়ো হয়েছিলেন । তাই বলা যায় যে একটা সাহিতা-সংস্কৃতির নৃতন যুগের সূচনা 





জসপ্রিয় হয়ে উঠেছিল । বিনয় রায়ের " গানের ব্মুলি' ও “ম্যাঝ ভূখা সু" পথ নাটিকা, হেমাস্প 
বিশ্বাস, নিবারণ পণ্ডিত, পৃরুদাস পাল, শেখ গোমানি প্রমুখ গায্মক, চারণ কবি ও 
কবিয়্ালদের গণসঙ্গীত, কবির লড়াই এসব মানুষকে মাতিস্মে তুলেছিল । আজকের 
দিলে যত বড় লেখক গায়ক অভিনেতার লাম শোনা যায় তাদের অলেকেই সেই জনযুচ্খের 
সপে যাত্রা শক্ষ করেছিলেন ৷ 

জলযুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিবিরে।ধী দেশতনবো ধক প্রচার আন্দোলনের মধ্যে নাচ, গান, 
নাটক, কবিগান, কবির লড়াই এসব থাকত । রাজনৈতিক বিষয়গুলি প্রচারের মধ্যেই 
নান্দনিক আবেদন জড়িয়ে থাকত । গান গেয়ে গেয়ে শোভাযাত্রা করে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের 
জন্য সাহায্য সংগ্রহ করা, নাচপানের মধ্যদিয়ে গণসংপঠলের সভ্য হবার জন্য আবেদন 
করা, নাটক, গান, কবিতার মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের ও সোভিয়েতের সমাজতন্ত্রের কথা 
মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া__পুুরুত্বপূর্ণ কঠিন কাজগুলির মধ্যেও বেশ আনন্দের 
পরিবেশ তৈরি হত । যেন সবাই কাজ করছে, সবাই লিখছে,সবাই পাইছে, সবাই নাটক 
করছে, এমনিই একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল । 

এই পরিবেশের মধ্যেই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ও ওপন্যাসিক মালিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল । আর বিপুল সম্ভাবনাময় তরুণ লেখক সোমেন চন্দ শহীদ 
হয়েছিলেন । সুকান্ত লিখেছিলেন : 
আমার বিনিদু রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায় । 
আবার জলয্বদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে লিখেছিলেন : 











শ্রর্ু কর প্রতিরোধ জনযুদ্ধ । 
সংগ্রামের মধ্যে জনতার সঞ্গে একাতন্র হয়েই সুকান্ত লিখেছেন : 
সহসা জাললাস়্ দেখি দুর্ভিক্ষের স্রোতে 
জনসতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ 
অদ্ভূত রোমাঞ্চ লাগে সমুদ পৰ্বতে । 
সে মিছিলে শোনা পেল 


জনতার মৃত্যুঞ্জয়ী পান । 














জনযুস্ধের যুগে বাধভাঙা ‘জনতার মৃত্যৃঞ্জযী পাল গেয্সেই সুকান্ত এতবড় হতে 
পেরেছিলেন । 

আমার সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে যেটকু সামান্য অভিজ্ঞতা তা এই চল্লিশের দশক 
থেকেই শুক । আমি ১৯৪২ খেকেই প্রধানত মহিলা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত । তথ্বন 
যহিল্লা আতনন্পক্ষা সম্বিতি গড়ে উঠছে । ১৯৪৩ সালের মে মাসে প্রথম সম্মেলনে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক মহিলা আতনরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল । তারপর অনেকগুলি পর্যায় পেনিস 
এই সেই সমিতিরই একাংশ পশ্চিমবঙ্গ গপপতাল্তিক মহিলা সমিতিতে আছি । তখনকার 
দিলে সব গণ-সংগঠনই সংস্কৃতি-ফুন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল । অবশ্য এখনো 
আছে । তবে চল্লিশের দশকে তার সৃচলা, তাই উল্লেখযোগ্য । মহিলা সমিতির কাজের 
মধ্যেও সেই গণ সংস্কৃতির ঢেউ এসে লাগে । ৪৬*নং ধর্মতলা স্হ্রীটের ‘ লেখক 
সংঘ" ও সোডিয়েত প্রহাদ সংঘের দপ্তর্রে আমন্া অনেকেই যেতাম । অলেক সৃতন নৃতন 
করবি, শিল্পী, সাহিত্যিক সকলেই যেতেন । মহিলাদের মধ্যেও এই সময়েই সুলেখা সান্যাল 
ও ছবি বসু গল্প লেখা শুরু করেন; শেফালী নম্দীও ছিলেন । আমার তো ছোট বেলা 
থেকেই মাঝে মাঝে একটু কবিতা লেখার বাতিক । জনগণের জন্য ছড়া কবিতা লেখায় এ 
সময় আমারও একট প্রাথমিক হাতেখড়ি হয়ে গেল । তখনকার দিনের গণ-সংস্কাতির 
জোয়ারের সময় গণ-আম্দোলনের প্রভাব তক্ুণ বয়েসের প্রাথমিক আবেগে কিছু কিচ্ছু 
কবিতা, ছড়া ও গান লিখেছিলাম । তার বেশির ভাগই এখন আর মনেও নেই, লেখাও 
লেই। তবে ১৯৪৩ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি আমার কাচা হাতের লেখা কয়েকটি 
ফ্যাসিবিল্ো ধী ছড়াপালেক্স একটি সংকলন ‘দেশ রক্ষার ডাক" নামে প্রকাশ করেন । দাম 
দশ পয়সা । কমরেড ভবানী সেন ও বিনয় রায় তার ভূমিকা লিখেছিলেন । 
তখনকার দিনের সবচেয়ে লামকরা গপ-সংঙ্পীতেন্র শিল্পী বিনয্স রায় আমাদের - 
সঙ্গে সারপেন্টাইন লেনে একই কমিউনে থাকতেন । তিনি আমাদের খুবই ঘালিষ্ত 
কমরেড ছিলেন এবং প্রতিভাধর সরকার ও জনদব্দী পাস্সক তো বটেই । অমন উদাত্ত 
কন্ঠ বড় একটা শোনা যায় লা । বিনয় রায় আমাকে বলতেন ছড়াগান লিখে দিতে । আমি 
তো গালও পাইতে পারি লা, সুরক্তানও নেই আমার । বিনয় রায় বলতেন, তুমি লাইন 
মিশিয়ে লেখ, আমি সুর করে গাই । এই ভাবেই আম্মিগান লিখতে শুরু কলি । বিনয় বায় 
চেস্টা করেছিলেন আমাকে মহিলা ফুল্ট থেকে সাংস্কৃতিক ফন্টের কর্মী হিসাবে নিলে 
আসতে । কিন্ত্ত মহিলা ফুল্টেও কর্মীর অভাব বলে তা হয্সলি। একদিল দুর্ভিক্ষের 
রিলিফের জন্য জনরক্ষা সমিতি, আতনবন্রক্ষণ সমিতি প্রজাতি পণ-সংগঠল মিলে কলবদতায় 
বিশাল মিছিল বের হল । আগের দিন প্রান্তে বিনয় রায় ও আমি দুটি গান বেঁধে দিলাম, 
বিনয় রায় সর দিলেন, সকালেই একটা লিফলেটের দুধারে দুটো ছেপে মিছিলের হাতে 
হাতে দিয়ে দেওয়া হল । বিনয় রায় সেদিনই লিখেছিলেন তার বিখ্যাত গান ২ শোন ওরে 
শহরবাসী, শোন ক্ষাধিতের হাহাকার ।" আমি কি লিখেছিলাম মনে নেই । 

ঢচঙ্লিশের দশকে লোকসংস্কতি বিকাশের ক্ষেত্রে কয়রেড বিনয় রায়ের অবদান 
অবিস্মরণীয় । তার সহজ সুরে গাওয়া অতি সাধারণ কথার গানগ্ুলিও খুবই জনপ্রিয় 
হয়ে উঠত । আর পাচি ও পগণ-সংপঠনের নেতা ও কর্মীদের নাচপানেন্র আসরে তিনি বেশ 
লামাতেও পারতেন । এই সময় নানা আন্দোলন উপলক্ষে আমি বেশ কয়েকটা ছড়া পান 
তাকে লিখে দিয়েছিলাম । ‘একবার মনে পড়ে করপোরেশনের ধাঞ্পরদের(বোধহয় 
ধর্মঘট উপলক্ষে) কলকাতা টাউন হলে একটা মিটিং হয় । সেই মিটিং-এর জন্যও গান 













































প্রপাতি সংস্কৃতি আন্দোলন ৬৭ 





বেঁধে দিতে হল । বিনয় রায়ের নেতজে করপোরেশনের কাউন্সিলর কমরেড ধীরেন ধর ও 
কলকাতা জেলার অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা ধাঙ্গরদের একটা ময়লা ডেলার গাড়ী স্টেজের 
উপর ঠেলে লিয়ে সকলে গোল হয়ে নেচে নেচে গান করেছিলেন : 
‘এই কলকাতা শহর, হেথা আছে আমার ঘর 
আছে আতন্লীয় স্বজন, ভাই বন্ধু পরিজন 
মরলে গেল হারেখার চোখে যায় লা দেখা আর 
রা পা রা 7 
ব্রিলিফেব্র কাজের জন্য ও ফ্যাসিবিরোধী প্রচার আন্দোলনের জন্য মহিলা সমিতির 
কমীরা 'ফডভকিউ" 'আতনর্রশ্শার ডাক? প্রভাতি নাটিকা অভিনয় কক্পতেল । গ্রামে গ্রামে 
কৃষকমেয়েদের মহিলা আতনরক্ষা সমিতিতে আনবার জন্য নাচ গানের অনুষ্ঠান হত । 
যেমন সমিতির নেত্রী ও কীরা গোল হয়ে নেচে নেচে ভাটিয়ালি সুরে গাল করতেন : 
ওরে ও বীরের মায়ের দল, 
তোর সোনার ধানে বগি এল দেখরে চাহিয়া 
আর কতকাল রইবি ঘুমে উঠরে জাগিয়া__; 
(দেশর ক্ষার ডাক) । 
১৯৪৩ সালে জুট ক্যাম্পেনের সময় চটকলের নারী শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে আমাদের 
মেয়েরা গান করত : 
আগে বড়ী জা মাইজী আগে বড়ী জা, 
করখানামে মজদ্বরসীতু, ঘরমে ত হ্যায় মা, 
এক হাতমে করখানামে পয়দা বাড়ানা, 
দুসরে হাতসে মাইজী তুমহার ঘরকো সম্ভালনা |" 








মহিলাদের মধ্যে এরকম লাচগানের জোয়ারের নেতৃত্ব ছিলেন রেবা রায় (কয় 
চৌধুরী বিলয় রায়ের ছোট বোন) উষা দত, সাধনা সেন, প্রীতি ব্যানার্জি প্রমুখ । এই 
সময় কমরেড লীলা সুন্দব্রাইয়াও এই সাংস্কৃতিক স্কোয়াডে ছিলেন । আর বিনয় রায় 
ছিলেন সবারই শিক্ষক । 
গ্রামের মেয়েদের মধ্যেও ছেলে ভুলানো ঘ্ুযপাড়ানী ছড়া চলেছিল : 
ঘুমায্সক্ে মোর সোনার মানিক ঘুমায় 
দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা জাপানী দুষমন 





এইভাবে ছড়ার মাধামে স্ু্ধের কাহিনী ও সোভিয়েত জনগণের বীরঙ খাশোলাশ হল I 
সাংস্কৃতিক কাজে আরও অনেকের সান্লিধ্যেই এসেছিলাম । সুধী প্রধান , চিল্মোহল 
সেহালবীশ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ভূপতি নন্দী প্রমুখ । কমরেড ভূপতি লম্দীর সঙ্গে দেখা 
হয়েছিল তার মৃত্যুর কিছুদিন আগেই । তিনি আমাকে বললেন, আমার পুরান গানের 








ছ্বাতান্ম আপনার একটি গান লেখা আছে, এখন আর মনে আনতে পারবেন না হয়তো । 
অবাক লেগেছিল শুনে । তারূপর তিনি বলেছিলেন একদিন আসবেন খাতাটা নিয়ে 
আমাদের বাসায় । পুরান দিনের স্মতিচারণা করা যাবে । কিন্ত্ত তা আর হল লা। 
কমপ্লেড ভূপতি লল্পী হঠাতই চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে । যতদূর মনে পড়ে কমরেড 
হীরেন মুখার্জি আমার লেখা কয্পেকটা ছড়াগান ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন । তবে 
কোথায় ছাপা হয়েছিল মনে পড়ে না। 
একদিন কমরেড সজল রায় চৌধুরী ও রেবা রায় চৌধুরী এসেছিলেন । অনেক প্রান 
দিনের কথাই আলোচনা হল । কমরেড বিনয় রায়ের কথা বার বার এল । রেবা কয়েকটা 
পুরান গালের সুর শুনিয়ে মনটা উতলা করে দিয়ে গেল। 
শুধু কলকাতাতেই নয়, সারা ভাবতেই উচ্েেছিল গুণ-সংস্কৃতির জোয়ার ॥ তাই তো 
গড়ে উঠল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা ইন্ডিয়ান পিপলস্‌ থিয়েটার এ্যাসোসিস্পেশন (আই 
পি টি এ) ৷ বাংলার গানের স্কোয়াড বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরেছে । ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে 
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস হয় । সেখানে সাংস্কৃতিক মঞ্চে গালের স্কোয়াডে বিনয় 
“ফিন্সাইয়া দে দে দে মোদের কায়ুর কমরেডদের রো" 
কাস্থুর শহীদদের আতমদানের সেই মর্মস্পশী সুর যেন এখনো শনতে পাই । 
এখানে মহিলা সমিতির মধ্যে কাযূর শহীদদের বিষয়ে প্রচারের জন্য মেয়েরা গাইত 
গানে গ্রামে £ 
কায়ূর-দেশের কৃষক মাসের বীরের কাহিনী । 
ফাসির কাধে তলে দিল বুকেরই সন্তান । 
প্রাণ বাচাতে মান বাঁচাতে রাখতে সোনার দেশ, 
হাজার হাজার কায়র-মায়ের কর সমাবেশ |", 














(দেশ রক্ষার ডাক) 
জনযুদ্ধের যুগে মানুষের মধ্যে যেভাবে গ প-সংস্কৃতির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা 
অভূতপূর্ব । বিজন ডডট্টাচাৰ্যের 'নবান নাটকে গোপাল হালদার, মণিকুস্তজ্জা সেনের মত 
পার্টি কমরেডরাও পার্ট করেছিলেন । মানে সবাই নেমে গিয়েছিলেন । এমনই একটা 
আপলভাঙা গপ-সংস্কৃতির জোয়ার এসেছিল । ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিকুশ্ধে 
দেশ-রক্ষার ব্যাপকত মঞ্চ তৈরি হয়েছিল । সেখানে এসেছিলেন সর্বস্তরের শিজ্পী, 
সাহিত্যিক, সংস্কৃতি কষীরা । 
ধারা সেদিনের পগপসংস্কৃতির আঙ্নায় এসে মিলিত হয়েছিলেন তাদের অনেকেই 
সংগঠনপলির মধ্যে নেই । স্বাধীনতা উত্তর যুগে সময়ের পট পাঁরবর্তন হয়েছে । অনেকে 
একযান্রায় পথৰকু পথেও হেঁটেছেন । সেদিনের গণপ-সংস্কৃতির জোয়ারের পরবতী সময়ে 
পঞ্চাশের দশকে এসে কিছু ভাটাও পড়েছে সাময়িকভাবে । তবে ইতিহাসের পাতি থেমে 
থাকে না। আবার নৃতন উদ্যমে গণ সাহিত্য-সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়চছছে। নব পর্যায়ে 
গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ ও প্ৰগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকদের 





প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন ৬৯ 








অসংপ্য ছোট বড় সংগঠন গড়ে উঠেছে । তাদের ঘিরে জড় হচ্ছেন বিভিন্ন স্তরের 
পগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকরা । তারাই এপিয়ে লিয়ে যাবেন শিল্প-সংস্কৃতি প্রপতির 
ধারাকে । 

এবছর, ১৯৮৬,অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রপতি লেখক সংঘের সব জয়ন্তী । আজ থেকে অর্ধ 
শতান্দী আগে ১৯৩৬ সালে প্রাতিজ্ঠিত হয়েছিল প্রগতি লেখক সৎঘ । এটা খুবই 
তাৎ পর্যপপুর্ণ । তিরিশের দশকের প্রপাতি লেখক সংঘর এতিহ্যই আজকের দিনের 
গণতান্ত্ৰিক লেখক শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ ও অন্যান্য প্রগতিশীল শিল্প-সংস্কৃতি 
সংগতলগ্পঙন্সি বহল করে চলেছে । ইতিহাসের ধারা যেমল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে, শিল্প- 
সংস্কৃতির ধারাও কিক তেমলি ভাবেই চলছে । বলতে গেলে হেম, মধু-আর বঙ্কিম, 
নবীনের প্রগতিশীল ধারাকে যেমন রবীল্দলসাথ ও রবীন্দ্র যুগের অন্যান্য শিল্পী 
সাহিত্যিকরা বহল করেছিলেন, তের্যনি রবীস্দ্নাথ, সদ্বিজেস্দুনাথ, সতোন দত্ত, শরঞ্চচল্ু, 
লজকুল প্রমুখের প্রগতিশীল ধারাকে রবীন্দ্র উত্তর যুগের প্রপতি লেখক সংঘ ও 
পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুন্থের সময় ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ, সোভিয়েত সুন্দদ 
সংঘ, পপ্নাট্য সংঘের মত সংগঠলগ্রলি তুলে ধরেছিল । আজকের দিনেও পণতান্দ্রিক 
শেখক শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ এবং অসংখ্য ছোট বড় প্রপতিশীল সাংস্কৃতিক 
সংগপঠনগরলিকে ঘিরে যে সব লেখক শিল্পীরা মিলিত হচ্ছেন, তারাই এগিয়ে নিয়ে যাবেন 
জলযদ্ধের যুগের গপ-সংস্কৃতির ধারাকে । কোন যুগের নান্দনিক সৃশ্টিকেই তার 
ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না । কোন যুগেই মুছে যায় না, শেষ হয়ে যায্সলা। বরং 
সামসের দিকেই এপিয়ে সায় । প্রপতি লেখক সংঘের সুবর্ণ জয়স্তী উপলক্ষে এই কথাটাই 
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প্রাক্ত সাংবাদিকও সাহিত্যিক প্রবীন সংগঠক শ্রশ্ধেয্প রপেশ দ্যশপ্রপ্তের অন্য পেখাও প্রকাশ করা উচিত 
ছিলো এ সংকলনে । কিশেষকরে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা পুরুখ্ তিলি । তবুও সাজ্জাদ 
জীপ প্রসঞ্গে তার এ লেখাটি আমরা 'মনাায়শ' পত্রিকার সৌজন্যে সংযোজন করছি ভিন্নতর প্রক্ুত্ত পাবে 
বলে । কারপ ভারতে প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলসলের এক স্হ পতি প্রসঞ্গে আর এক সমধর্মী বাজিনতের ওচ্চারণ 
নিঃসন্দেহে নতুন প্রজন্মের কাছে দুর্লভ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে । 


আমাদের উপমহাদেশের বিশিষ্ট জাতীয় যুক্তিসংগ্রামী, মজুর ও কৃষক অভ্যুদ্বানের 
সামনের সারির উদ্যোক্তা, প্রপতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রধানতম প্রবক্তা ও অক্সান্ত 
কমিউনিষ্ট সংগঠক সাজ্জাদ জহীরের মৃত্য হয়েছে ১৯৭৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর । 
তিনি তার ৬৮ বছরের বহুমুখী কর্মময় জীবনে নিজের লেখক-বৃপাটিকে যেমন সানলে 
আনার সময় পাননি, তেমন বড় একটা উদ্যোগীও ছিলেল লা । সাথীদের দিয়েই লেখাতে 
চেয়েছেন বেশি । তবু পপমূঘীী সাহিত্যকে তিনি তার কুশলী হাতে মাতৃভাষা উর্দৃতে লেখা 
ছ'সাতটি বই দিয়েই সয্ম্ধ করে পিয়েছেল । আমরা যে একটি মাত্র উপন্যাস পেস্সেছি, তার 
নাম ‘লন্ডন কি এক রাত" (লন্ডনে একরান্রিি)। উপন্যাসটি আসলে আমাদের 
উপমহাদেশের পরাধীনতার জ্বালা ও টানাপোড়েলের ইতিবৃত্ত, যা বিগত বিশের দশকে ও 
তিরিশের দশকের শরনতে একটা গণপঅভ্যুদয়ের মুখে এসে দীড়িয়েছিল। তার 
‘কারালিপি' হচ্ছে বৃটিশ আমলে বন্দী জীবনের আলেখ্য্যমাল্াা । এতে জীবন থেকে নেওয়া 
অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প রয়েছে । এছাড়া আমরা তার জীবদ্দশায় পেয়েছিলাম 
কয়েকটি নিবন্ধের বই । তার জীবনের শেষ দশ বছরের লেখাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু বই হয়নি । 

উত্তরপ্রদেশ উর্দু আকাদেমি বেগম রাজিয়া সাজ্জাদ জহীরের সহযোগিতায় এই 
প্রকাশ করেছেন । উর্দুতে, মূল বইটির নাম, ‘মজামিন সাজ্জাদ জহীর । আমরা এই 
বইটির একটি পরিচিতি এখানে পেশ করছি, প্রত্যেকটি প্রবন্ধের সারমর্ম উপস্হিত 
করে । | 















(১) 

বইটিতে নিম্নোক্ত ১৪টি প্রবন্ধ রয়েছে । যথা, (১) উর্দু কাব্যের কয়েকটি প্রশ্নে, (২) 
উর্দু গদ্য সাহিতো বুশ বিপ্লবের প্রভাব, (৩) প্রপাতি সাহিত্য আন্দোলনের তিব্রিশ বছর, 
(৪) সাহিত্য ও জীবন, ৫৫) মহান প্রগাতিবাদী কবি গালিব, (৬) হালির কাব্যকাতির 
পরুতুমক্স ভূমিকা, (৭) আমীর খসনু দহলবী ও তীর কাব্যকুতি, (৮) গোয়েটে ও শিলারের 
দেশে কয়েকটা দিল, (৯)শিষ্পীর সৃষ্টির স্বাধীনতা, (১০) কবিতা ও সঙ্গীত, (১৯১)উর্দু 
কাব্যে ব্যগ-বিদ্রুপ, (১ ২)শৈল্পিক সৃষ্টিতে অনুধাবন ও স্বপায়ন, (১৩) সর্দার জাফন্ীর 
নতুল কাব্যপ্রচ্হ আরও-স্বস্ন চাই, (১৪) ওহীদ আখতারের কাব্যকৃতি । 






















আমরা এই ১৪টি প্রবন্ধকে তিলভাগে ভাগ করে লিয়ে এদের বিশেষ বিশেষ ধারাকেও 
তলে ধরতে চেষ্টা করছি । এই তিনটি ভাগ হ'ল, (১) প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ধারা 
বণনার মধ্য দিয়ে নীতি, আদর্শ ও সুন্টির বিশ্লেষণ, (২) জাতীয় ও আন্তজাতিক 
প্েক্ষণপটে সাহিতো মাকসীয় তথা সমাজ তান্ত্িক তথা কমিউনিস্ট জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা, 
(৩) এতিহ্যিক মানবিক বৈস্পাবিক উপকরণ ও উপাদান ও তাদের সংযুক্তি । 


(>) 

আমাদের প্রথম ভাগের দু'টি লেখা ‘প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের তিরিশ বছর” ও “উর্দু 
গদ্য সাহিতো রুশ বিপ্লবের প্রভাব" মূলত প্রগাতিবাদীদের সাহিত্য আন্দোলনের সংগঠন 
ও পান্টি ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত । 

১৯৩৫ খেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত তিরিশ বছরের ইতিবৃত্ত দাখিল করতে গিয়ে প্রগতি 
আন্দোলনের সঙ্গে উপমহাদেশের প্রথিতযশা লেখকরা গোড়া থেকেই নিজেদের কত 
হাঁলিজ্ঞভাবে জড়িত করেছিলেন, সাজ্জাদ জহীর তার বিবরণ দিয়েছেন । তিনি লিখেছেন, 
১৯৩৬ সালে প্রথম সন্মেলনে, প্রেষচন্দ, জোশ মলিহাবাদী এবং স্মিত্রানল্দন পন্হের মতো 
সাহিতোর দিকপালরা উপস্হিত ছিলেন এবং তাদের সম্মতি ব্যক্ত করেছিলেন । 
প্েমচন্দ তাঁর সভাপতির অভিভাষণে সাম্াজ্যবাদী ব্যবস্হাকে ‘মহাজনী’ বা অঙ্গ ও 
মুনাফাখোরীর শাসন ও শোষণ বলে ধিক্ক্ত ও চিহ্তিত করেছিলেন । দু'বছর পরে ৩৮ 
সালে দ্বিতীয় সন্মেলনে উপস্হিত হতে না পারলেও রবীন্দ্রনাথ 'প্রতিহাসিক বাণী 
পাঠিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর সারমর্ম হচ্ছে, “*'আমি জনগণের সঙ্গে 
মিলেমিশে না পিয়ে খালিকটা আলগা খেকে যে ভুল করেছি, সেই ভুল তোমরা কোরো লা । 
জনগণের সঙ্গে সম্প্রক্ত থেকেই সাথকসাহিতা সুষ্টি সম্ভব । অহমিকার খোলশ ভেঙে 
বৃক্ষের বাকল ছিড়ে ফলের মঞ্জরীর মতো বেরিয়ে এসে তোমাদের লেখা জনগণের সঙ্গে 
একভিত ও একাতন হোক" । সাজ্জাদ জহীর সেদিন রবীন্দ্রনাথের শরভেচ্ছা বাপীটি পেয়ে 
কত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৫ সালে পৌছে তিনি 
তার আট প্রশ্ঠাপ্র প্রবন্ধটির মধ্যে তিল প্রচ্ঠা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের পুরো বক্তব্যটি অনুবাদ 
করে দিয়েছেন । শুধ তাই নয়. তিনি ব্রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ দিয়ে লেখা শেষ করতে [গিয়ে 
বলেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জটিল ও সমস্যাপীড়িত জীবনে আজও অন্ধকার 
পথে মশালের মতো দিশারী" (মশালে-বাহ্‌)। 





প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের তিরিশ বছর'- এ সাজ্জাদ জহীর আরও কয়েকটি 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিশ্লেষণ দাখিল করেছেন । তিনি প্রথমেই দেখিয়েছেন যে, 
তিরিশের দশকের শরুর দিকে আমাদের উপমহাদেশে সাম্রাজাবাদবিরোধী জাতীস্ম 
মক্তিসংগ্রাম যে নতুন মোড় নেয়, তার মুলে ছিল মজুর ও কৃষক আন্দোলনের ব্যাপক 
প্রসার এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে বাম-মোচ্চার উদ্ভব | এই সময়ে আন্তজাতিক 
বিশ্ব_পরিস্হিতিতে একই সঙ্গে নতুন গণবিপ্লবী ও সমাজতান্ত্রিক সম্ভাবনার ও 





ফ্যাঁসিবাদ ইউরোপে মাথা তুলেছে, তেমনি তার বিরুদ্ধে পণ _ঞক্য জোট গঠিত হয়েছে 
এবং চীন জাপানের আক্ুমণের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ব্রতী হয়েছে । এই পটভূম্মিতেই 


প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলল ৭২ 


বিশেষ করে ইংলন্ভ এবং সেই সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রবাসী ভারতীয় 
ছাত্রছাত্রীরা ফ্যাসবাদকিরোধী ও সমাজতান্ম্রিক ভাবধারাফ্স উদ্বুম্ধ এবং ভারত বর্ষের 
রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনে উৎসাহিত । ছান্রছান্রীদের এই রাজনৈতিক অবন্হান 
সাহিত্যেও নতুন অবস্হান লিয়ে আসে । ১৯৩৫ সালের শুরুতে ইংল্যন্ডে পাঠরূত 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন এবং কয়েকজন প্রবাসী বৃশ্ধিজীবী একজন সহাসুত্তিশ্বীল 
লীনা র্লেস্তোয়া মালিকের সৌজন্যে তার রেস্তোরীয় বসে ভারতীয় প্রপতি সাহিত্য সংঘ 
নাম দিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন । উদ্যোস্তাদের মধ্যে ছিলেন ড্ মুলক রাজ আশশ্স, 
প্রযোদ সেনগুপ্ত, ডঃ মুহম্মদ দীন তাহের, জজ্যোতি ঘোষ ও সাজ্জাদ জহহীল । 
কয়েকটি অত্যন্ত প্ররতুপ্র্প তথা রয়েছে যেগুলি উর্দ সাহিত্যে নতুন দিগন্ত আনার সস 
সঙ্গে সাধারণভাবে জাতীয় মুস্পিতসংপ্রাম ও সমগ্র প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনকে অগ্রুসযা 
করেছে । এরকম একটি তথ্য এই যে, মওলানা আবুল কালাম আজাদের সম্পাদিত 
আজলহেলাল" পতিকায় কমিউনিষ্ট মেলিফেস্টোর উর্দু অনুবাদ ধারাবাহি কন্তাবে 
প্রকাশিত হয় । অনুবাদ করেন মওলানা আবদুর রেজ্জাক মলিহাবাদী । 

সাজ্জাদ জহীর তার প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন, রুশ-বিস্লবের প্রভাবে উদৃ পদ্য 
মার্কসীয় চিন্তাধারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যে সব বই লেখা হয়, তারা সাধাপ্পপভাবে 
উর্দু সমালোচনা সাহিতোও মার্কসীয় ভাবধারার প্রসার ঘটায় । উপমহাদেশে প্রর্গাতি 
সাহিত্য সংঘের সৃচনা কালেই বিশেষ করে আখতার হুসেন রায়পুরী এবিক্বয়ে পথিকুতের 
কাজ করেন । এই সময়ে লাহোর থেকে প্রকাশিত 'আদবে লতিফ" পশ্তিকাতে কবি ফয়েজ 
আহমদ ফয়েজ মার্কসীস্ম ভাবধারার উপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন । ১৯৩৮ সালে 
উদীয্লমান কবি সরদার জাফরী কবি মাজাজ ও পরবর্তীকালের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী 
প্লন্হকার সিব্তে হাসানের সম্পাদনায় লক্ষে থেকে প্রকাশিত মাসিকপন্ত 'নস্সা আদবও 
মার্কসীয় ভাবধারার ভিত্তিতে সাহিত্যে নতুন চিন্তার তরঙ্গ নিযে আসে । এ প্রসস্পে 
সাজ্জাদ জহীর লিখেছেন, **এই মাসিকপত্রচি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুতপাখ্ষে 
প্রতিবাদী সাহিত্যে মার্কসবাদের অনুরাগীদের একটা কেস্ত্র হয়ে দাড়ায় । মজনু 





























পড়েছিল, এবার গল্প-উপন্যাসও এই আন্দোলনে শরিক হয় । এই দিকটা সর্বপ্রথম 
সবচেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহী ও রসসম্ম্ধ রুপ পায় কৃষ্বণচল্দরের ছোট গফেশ । এই সক 
সাদাৎ হাসান মিন্টো (মার্কসবাদে দীক্ষিত না হলেও) রাজিন্দর সিং বেদী, আহমদ সঙ্গী 
কাসনী, ইসমত চুখতাই ও হায়াতউজ্পাহ আনসারীর গদ্যরীতি ও দৃষ্টিডস্গীর 
বাস্তবতাবাদ ও মানবতাবাদ স্বধীনতা প্রিয়তার বলিষ্ঠ চিন্তাধারাকে উপস্থাপিত 





করে । এই চিন্তাধারা ছিল সমাজতন্ত্রী তথা কমিউনিস্ট জীবনদশনে ভরপুর ৷" 

সাজ্জাদ জহীর এরপর লিখেছেন, **১৯৪২ সালে ও পরবর্তী কয়েক বছরে বোম্বাই 
খেকে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা “কৌমী জং ও “নয্লাজমানা” যদিও 
ব্লাজসলৈতিক কাগজ ছিল তবু এর সম্পাদকীয় দপ্তরে লেখক ছিলেন প্রধানত প্রপতি 
সাহিত্যের কর্ীরা । এদের মধ্যে ছিলেন সর্দার জাফনী, সিবতে হাসান, কোফি আজশী, 
জেড এ আনসারী, আবদুল্লাহ মালিক, কলিমুজ্লাহ, মোহাম্মদ মেহেদী, সাজ্জাদ 
জমীর ।'' 
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এই প্রবন্ধের একটি তথ্যে আমরা দেখতে পাই, পাকিস্তানে মার্কসবাদের ধানধারপা 
পোষণ খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে দীড়ালেও সেখানে কার্ল মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল’ গ্রন্হের 
উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেছেন প্রগতিবাদীরা । 

আমাদের প্রথম ভাগে বাকী থাকছে ইতিবুত্ডের ধারাতে হলেও মুলত সমালোচনা ও 
আতম্‌সমালোচনামূলক তিনটি প্রবন্ধ £ 'উর্দ কাব্যের কয়েকটি প্রশ্নে.’ ‘সর্দার জাফরীর 
নতন কাবাপগ্রন্হ, আরও স্বস্ল চাই" এবং ‘ওহীদ আখাতারের কাব্যকুতি* । মুক্তিসংগ্রামী 
জনগণের তরফ থেকে অথবা প্রগতি সাহিতোর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উর্দু ভাষী গণসচেতন 
কবিদের কাছে যা প্রত্যাশা করা হয়েছে এবং তারা তার কতখানি পূরণ করতে পেরেছেন, 
সে সম্বন্ধে ম্ল্যায়নম্বলক এই প্রবন্ধ ভ্রয়ে একদিকে যেমন ম্বাখ্থহীনভাবে 
আতনসমালোচলা করা হয়েছে, তেমনি আরেকদিকে সাক সূম্টি যেখানে যাবা যাকিস্ছু 
করেছেন, তার প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তাদের নিয়ে গবও কলা হয়েছে । 
তিরিশের দশক খেকে ষাটের দশক পর্যন্ত সময়ে উপমহাদেশের প্রচন্ড ভাঙ্পাগড়া ও 
প্রনবিন্যাসেরর মধ্যেকার চূড়ান্ত দ্বন্দ্রাতযক গতিধারায় কাব্যের লঙলিতবানীকে 
বাস্তবসম্মত রাখার জন্য কঠিন সাধনা করতে হয়েছে, আবার কঠোর বাস্তবের মধ্যেই 
কোমল সর সৃষ্টি করতে হয়েছে । বিভিন্ন প্রগতিবাদী কৰবি বিভিন্ন মাত্রা, বিভিন্ন 
বুপাধার নিয়ে একদিকে যেমন বৈচিত্রের মধো একাকে আনতে পেরেছেন, আনতে 
পেরেছেন অভূতপূর্ব সার্থকতা । তেমনি প্রত্যাশা পূরণ করতে তাঁরা পারেনও নি, 
গতানুগতিকে নতুন সাজে সাজিয়েছেন মাত্র । মতান্তর হয়েছে, সমবায়ী ধারায় ভাঙ্গন 
ধরেছে বাক্তিগত উদ্যোগ ও উৎকণ্ঠা প্রবল হয়েছে । উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষাতেও 
প্রগতি সাহিত্যের ধারায় আশাবাদ ও আক্ষেপ যেভাবে দেখা দিয়েছে, তাহ আলোকে 
উদ্দ কাব্যের পরপর সমসাময়িক দুই প্রজন্মের রৃপকারদের লেখার কৃতিত্ব ও 
সাথকতাকে সাজ্জাদ জহীর ছোট ছোট প্রবন্ধেই দ্ৃক্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন । 

‘উদ কাব্যের কয়েকটি প্রশ্নে প্রবন্ধে তিনি যেমন গজল রচনায় ফয্নেজ আহমদ 
ফয়েজেরও গতালুগতিকতার্র উল্লেখ করতে স্বিধা করেন নি, তেমান 'লজম" বা 
বিষয়ভিত্তিক কবিতার ক্ষেত্রে তার অসাধারণ অভিনবত ও স্জনশীলতাকে সামনে 
এনেছেন গভীর গর্ববোধের সঙ্গে । এই ধরনের কবিতায় আধুনিক রীতির ছন্দ ও 
শৰ্দপদবিন্যাসের ভাংচুর করে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কারাগারে বসে লেখা 
‘মুলাকাত’ বা ‘সাস্বশণ৫'কে কয়েক শতাব্দীর উদ্দ কাব্যের সম্বদ্ধ ও বিচিত্র বিকাশের মধ্যে 
একটি শেষ্ঠ সৃষ্টি বলে চিক্তিত করেছেন তিনি । প্রেম ও বিরহের যন্ত্রণায্ম আচ্ছন্ন 
বিশ্বপ্রকৃতির আবহে প্রগতিবাদের আশায় স্রলিশ্চিত পথবিন্যাস দেখেছেন তিনি এই 
কবিতাটিতে । প্ৰগতিবাদী কবিরা যে তাদের সংগ্রামী পণকাব্যকে কত গভীরভাবে 
মানাবক অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন তার দুষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন মখদুম 
মহীউদ্দীনের মতো দরান্ত গণকবি ও গণসঙ্গীতকারের লেখাগুলি থেকে নিবিড় 
অনুভব-ঘন উল্লেখ দিয়ে । 

এন জানি রাজা হানা EOE বারা নার যারা রেল UU 
পথিকৃৎ প্রতিবাদী কবির নতুনতর কাব্যগ্রন্থ ‘আরও স্বপ্ন ঢাই'কে অভিনন্দিত করে। 
এই কাবাপ্রন্হেই জাফরীর ষাটের দশকের একটি কবিতাতে সমবায়ী কবিদের মধ্যে 
আডাল আবভাল প্রশ্টিতে আক্ষেপ প্রকাশ করা হয়েছে । সাজ্জাদ জহীরতাকে আশ্বস্ত 
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করেছেন উচ্চকণ্ঠের সমবায়ী ধারাকে উৎসাহিত করে । এই সুত্রে তিনি জাফরীর 
কাব্যের বলিষ্ঠ গণযুখী বৈপ্লবীকতার প্রশংসা করেছেন দুটি মন্তব্যের মধ্য দিয়ে । 
প্রথমত তিনি লিখেছেন, '‘জাফরী কবিতা লেখা শরু করেছিলেন ইকবাল ও জোশের 
ধারায় । এটাই বর্তমান শতাব্দীর বিশ ও তিরিশের দশকের প্রধান ধারা উদৃকাব্যে । 
তবে তিরিশের দশকেই এবং তারপরে যখন উপমহাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সামজতল্তের 
আদৰ্শ লিয়ে এগিয়ে এলো, তখন তাতে মজুর. কৃষক ও বিপ্লবী বুশ্ধিজীবীদের সংহতি 
উৰ্দৃকাব্যে বামপন্হী ধারার প্রকর্তনলি করলো । জাফরী এই কাব্যধারার প্রধান বাহক)” 
জাফরীর ঘোস্বপাপন্হী কাব্য সম্বন্ধে সাজ্জাদ জহীরের দ্বিতীয় মন্তব্যটিওবিশেষ্ভাবে 
প্রাণিধানযোগ্য । তিনি জাফরীর কাব্যকৃতিকে মেস্দসিকোর বিশ্ববিশ্ত শিল্পীদের 
আঁকা সুবৃহৎ প্রাচীর-চিন্রাবলীর সঙ্গে তুলনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন । 

আধুলিক কবিদের পত্রীক্ষা-_লিরীক্ষাকেও সাজ্জাদ জহীর নেতিবাচক দ্রষ্টিতে দেখেন 
নি। “ওহীদ আখতারের কাবাকুতি" প্রবন্ধটি এর প্রমাণ । ওহীদ আখখতারের ‘পাথরের 
গান" কৰিতার বইটির অস্তিজবাদী ব্যক্তিক ক্োকেব ব্যাপারটাকে উড়িয়ে না দিয়ে 
বুঝতে চেস্টা করেছেন তিনি । জাড্য ও গতাবুপতিকতার বিরুদ্ধে ওহীদ আত্ধতারের 
ধিস্কারকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেল। এই সঙ্গেই অবশ্য সাজ্জাদ জহীর 
স্বভাবসিদ্ধভাবে প্রগতিবাদীদের সম্পর্কে ওহীদ আখতারের মনগড়া সহনশীলতার 

'প্রবন্ধাবলী" গ্রন্হের যে কয়েকটি লেখাকে আমরা তত্ত্বের ভাগে রেখেছি, সেগুলি 
হ'ল (১) জীবন ও সাহিত্য, (২) গোয়েটে ও শিলারের দেশে কয়েকটা দিন, 
(৩) শিল্পীর সুন্টির স্বাধীনতা, (8) কবিতা ও সঙ্গীত, (৫) শৈল্পিক সৃষ্টির 
অনুধাবন ও বুপায়ন । 

“সাহিত্য ও জীবন’ প্রবন্ধে প্রধানত একটি মৃলসুত্রকে উপস্হিত করা হয়েছে । এটি হল, 
মানুষ হিসাবে মানুষের দুটো বোশিল্টা রয়েছে যারা তাকে অন্যান্য জীব খেকে আলাদা 
করেছে । প্রথম বৈশিষ্ট্য, মানুষ সমবেতভাবে অর্জিত অখনোতিক সরঞ্জাম ও উপকরণের 
অধিকারী এবং প্রয়োগকতাঁ হয়েছে । দ্বিতীয় বৈশিল্ট্য হচ্ছে, সে অর্জন করেছে 
সাংস্কৃতিক তথা জদয়বাতির দাপিদকে একে অপরের কাছে প্রকাশ করার পারস্পরিক 
বাহক ভাষা তথা শন্দপদ লিয়ে গঠিত বাক্য । এই ভাষা থেকেই এসেছে সাহিত্য । এই 
দুটো বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সহায়ক, প্রসারক ও উদ্ভাবক । 
এই প্রবন্ধে সাজ্জাদ জহীর যেভাবে বিষয়সমূহকে সাজিয়েছেন, তা খেকে উপরোক্ত 
মূলসূত্রটির প্রয়োগ ধারা সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে । বিষয়গুলি হচ্ছে £ 
(১) প্রথম শিল্পী, (২) শব্দপদের জাদু, (৩) সমাজের শ্রেণীগত টানাপোড়েন, 
(8) বিজান ও কারিগরি বিদ্যার অগ্রগতি, (৫) চিত্রের অপব্রদিকি, (৬) মানসিক ও 
আতিনক তাগিদের গ্ররুত্ব ৷ 











মানুষের দুটো বৈশিষ্ট্য যে কিভাবে এই ৬টি বিষয়কে আশয় করে প্রসারিত হয়ে 
তাঁর ছোটখাটো প্রবন্ধাটিতেই একটা মূল মার্কসীয় বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 
বক্তব্যটি এই যে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্হাতে মানুষ তার বিশেষ দুটো বৈশিশ্ট্য থেকে 
বিশ্লিম্ট ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । এই বিচ্ছিন্নতা বর্তেছে শ্রমজীবী মালুষের 
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জীবনযাপনে, মানসে এবং স্মহিত্যে শিল্পকলায় । সাজ্জাদ জহীর পাঁজবাদী বাবস্হাতে 
শমজীবী মানষের এই দর্বিপাকের ব্যাখ্যা দিয়েছেন মার্কসের 'অর্থনোতিক ও দার্শনিক 
পাণ্ডুলিপি" গ্রল্হ থেকে 'এক্দিয়েলেশল" বা বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে উদ্ধাতি দিয়ে । 

সাহিতা ও জীবন’ প্রবন্ধটির পটভূমি হচ্ছে, শ্ৰিতীয় বিশ্বযুম্থোত্তর কালের 
অক্তিজ্রবাদীদের বকিচ্ছিন্নতার সা্বভৌমত্রের দাবীর আবহে বুস্ধিজীবী সমাজের 
বিভ্রম । এই বিভ্রমেল্প মোকাবিলা করা হয়েছে প্রবন্ধাটিতে । 

'সাহিতা ও জীবন’ সম্বন্ধে আরও একটি কথা এখানে বলা যেতে পারে । সাজ্জাদ 
জহর ভিন্টোফার কডওয়েলের “মায়া ও বাস্তব” (ইলিউশন এণ্ড রিস্নালিটি) প্রস্হের 
মাকসীয় দষ্টিডঙগীতে উদ্ঘাটিত সমবামী মানবিক প্রকরপগরদিকে খুব সংক্ষেদপে হলেও 
অতান্ত সাবলীলভাবে নিজস্ব ধার্যযম্ম সামনে এনেছেন কডওয়েলের পরবর্তী কষেক 
দশকের নতনতর প্রশ্নাবলী ও তাদের উত্তরকে সংযোজিত করে । 

পরবতী প্রবন্ধ 'গোয়েটে ও শিলারের দেশে কয়েকটা দিন" কিছুটা মিশ্রিত ধরনের 
লেখা । এতে কিনু কিন্ত ইতিবৃত্তও রয়েছে । আবার প্রগাতিবাদী বা মার্কসপল্হী সাহিভোন 
দটি বিশেষ করলায়কে সামনে আলা হয়েছে । একটি হ'ল সংস্কৃতির তথা কাব্যসাহিত্য 
ও শিল্পকলার পএতিহ্ক সম্পদসম্বহের প্রতি কমিউলিশ্টদের সশৃশ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী । 
eel, পারায়াপরিকাযাস্ধেরজালা সারাজাবাদীদেরক্জারোজানেরানিরন্রেপ্রারিযানী 

সাজ্জাদ জহীর ১৯৬৫ সালে পূর্ব জার্মানীতে আহৃত একটি আন্তর্জাতিক লেখক 
লেখিকা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন । এই আন্তজাতিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
দটঢটো ঘটনাকে সামনে প্রেখে । একটা ঘটনা হাল, ১৯৪৫ সালের মে মাসে ইউরোপে 
ফ্যাসিবাদের হুড়ান্ত পরাজয় ও পতল ঘটে । সম্মেলন তাই বসেছিল ফ্যাসিম্টদের কবল 
থেকে মুক্তির বিৎশতি তম বাঙিকীতে । আরেকটা ঘটনা হাল ১৯৩৫ সালে প্যারিসে 
য্যাম্পিম গোর্কি, রোযা রোলা ও আরি বারবুশের উপস্হিতিতে ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে লেখক _লেখিকাদেব্র প্রতিরোধের গোড়ার আন্তজাতিক শপথ ও করমপল্হা 
গুহলের সম্মেলন । সেদিক থেকে সাজ্জাদ জহীর ও অন্যানা লেখক লেখিকারা একতিত 

এই একইসঙ্গে দুটি বাধিকী উদযাপনের জন্য বার্পিন ও ভাইমারে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 
যদ্ধের বিক্ুশ্ধে ও মানবতার পক্ষে বিশ্বের ৫ ২টি দেশের লেখক লেখিকা প্রতিলিখধিরা 
শান্তি ও মানবতার জলা লড়াই করার শপথ লেন । ভাইমার নগরী জার্মানীর দই মহাকবি 
গোয়েটে ও শিলারের প্রধান কমক্ষেত্ ছিল । পর্ব জার্মানীর কমিউলিশ্চ সরকার ভাইমারে 
অতান্ত যত্রের সঙ্গে এই দুই মহাকবিক্প অমর কাজ গুলিকে সাজিয়ে রেখেছেন । শান্তি ও 
মানবতার জলা লড়াই করার শপথ নেবার উপযুক্ত স্হানই নির্ধারিত হয়েছিল । একথা খুব 
অল্প কথাতেই সাজ্জাদ জহীর বুঝ্মিয়ে দিয়েছেল । 

সাজ্জাদ জহীরের কলমে মাত্র পাচ প্রজ্তার এই প্রবন্ধটিতেই আরেকটি ছবি বেরিয়ে 
এসেছে । তিরিশের দশকের স্িতীয়াধে স্পেনে গপতাম্তিক পজাতন্তরকে প্রক্ষা করার 
উদ্দেশ দেশ-বিদেশের যে লেখক -লেখ্িকারা আগ্রাসী ফ্যাসিজ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছিলেন, তাদের মধো বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ৬৫ সালের এই আন্তর্জাতিক দেখখক- 
লেখিকা সম্মেলনে সাজ্জাদ জহীরের দেখা সাক্ষাৎ হয় । তিনি তার প্রবম্ধচিতে খানিকটা 
জায়গা করে নিয়ে স্পেনের প্রতিরোধ যুশ্ধে যোপদানকারী জার্মান কমিউনিষ্ট বন্খখিজীবী 


পাতি সংস্কার আন্দোলন ৭৬ 
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আলেকজান্ডার আবুশের (Alexander Abusch) জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন । আবুশ 
স্পেনে প্রজাতান্তিক সরকারের পতনের পরে মোস্পিসকোতে আরও অনেকের মতো আশ্রয় 
নিয়েছিলেন । সেখানে তথন অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন উপন্যাস-প্রচযিত্রী আলা সেঘেষ ও 

শশক্পীর সৃষ্টির স্বাধীনতা’ প্রবন্ধের নামের নীচেই বন্ধলীর মধ্যে আরও কয়েকটি 
কথা বসানো আছে । এরা হল, ‘সংস্কৃতির প্রশ্নে তোগলিয্ান্তব বক্তব্য । ১৯৪ 
আগম্টে ইতান্সির কমিউনিষ্ট নেতা পালখ্িলো তোগলিয়াত্তির মৃত্য হয়। মৃত্যুর 
কয়েকদিন আগে তিনি বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর একটি স্মারকপত্ত রচনা 
করেছিলেন । ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীক কমিটি নেতার মৃত্যুর পরেই এই 
প্রকাশ করেন। এই স্মারকপজে তোগলিয়াত্তি কম্মিউনিম্টদের সাধারণ করণীয় গ্রলি 
সম্বন্ধে শিখতে গিয়ে সং কৃতি সম্বন্ধে তার বক্তব্দ রাখেন । সাজ্জাদ জহীর তার প্রবন্ধে 
এই পটভ্মির কথা বলে বিয়ে পুরোপুরি তাপলিয়াতির বস্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন এবং 
নিজের ভাষায় এই বক্তবটি বুঝিয়ে বলেছেন তোগালিয়ান্ডিকে ইতান্দির কমিউনিস্ট 
পার্টির পথপ্রদর্শক ও মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক আখ্যা দিয়ে । 

তোগপলিম্মাতির বক্তব্যের দুটি ভাগ । প্রথমে তিনি দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্হা 
লেকক-লেখিকাদের স্বাধীনতা হরণ করে । এই ব্যবস্হা তার শোষণ ও শাসনের এবং 
পারমাণবিক অস্ত্রের যুদ্ধ বাধাবার আকোজলের প্রবক্তারুপে লেখক -লেখিকাদের 
বাবহাব্র করতে চায় । প্ক্তিবাদী বাবস্হাক তাগিদ হচ্ছে লেখক-লেখিকারা সমস্ত 
রকমের অমানবিকতা ও অন্ধকারের শক্তির জয়গান করবেন । নি রা 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্হার তাগিদ সম্পূর্ণ বিপরীত প্ীজিবাদী । সাম্রাড | ব্য 
সা nt Gan ante Peacwen ertn ee Tents 
করাচ্ছে, সমাজতন্ত্রের প্রয়াস হচ্ছে সেই চ্ুখকজ্ট ও যুদ্ধের বিভীম্িকাকে অপসারিত 








জাজজ ও প্রীতির পক্ষ লেবেন । সমাজতন্ত্রের তাগিদ হচ্ছে, লেখক লেখিকারা 
বিশ্বশান্তির পক্ষাবলম্ৰী ত্রিসাবে সমস্ত জাতির ও ব্যাক্তর স্বাধীনতার প্রবক্তা হয়ে 
জনগণের সেই সমস্ত প্রয়াসের সঙ্গে থাকবেন, যেগ্রালি মনুষ্যত্বের মর্যাদা, অনৰুস্বাত্বের 
অধিকার, সূবিচার ও সত্য প্রতিষ্ঠায় লিয়োজিত । 








তোপলিল্সাতিন বক্তবোর শ্িবতীয়া অংশটি হ’ল, কমিউনিল্টদের এবং বিশেষ করে 
কমিউনিস্ট শিল্পী-_সাতিতাকদের সাজলশীল পরীক্ষা-লিরীক্ষার পতাকাবাহী হতে হবে | 
এখানে তাদের দেখতে হবে যে, সমাজতান্তিক সমাজে শৈল্পিক সৃষ্টির কাজে মতামতের 
না হয়। আসন কথা হচ্ছে, দেখতে হবে, আন্তব্রিকতা আছে কিনা । সতব্াং 
শিষ্পসাহিত্যে কোন বিশেষ গোম্ঠীর ইজারাদারি চলতে পারে না । খোলাখালি বিতকের 
ব্যবস্হা থাকবে এবং তার মধ্যে দিয়েই যদি কেউ অসৎ থাকে তবে তার মুখোশ খুলে 
লেওয়া হবে। 














তাদের কাছ খেকে এ ব্যাপারে আমরা বড়রকমের সাহায্যই প্রত্যাশা করি । এটা 

এরপরে ‘কবিতা ও সঙ্গীত" প্রবন্ধটিতে সাহিতোর নির্শিতির ক্ষেত্রে কবিতা ও 
সঙ্গীতের মেলবম্ধনের প্রশ্নটিকে বিচার করা হয়েছে । এতে আর্ধনিক ও ধুপদী কবিদের 
কাজের দজ্টাম্ত দিয়ে দেখালো হয়েছে যে, কবিতাকে পালে রুপান্তরিত করার কিংবা গান 
পাওয়ার উপযুক্ত করে কবিতা বা গজল রচনা করার একটা গ্ররুত্বপৃর্ণ ভূমিকা রয়েছে 
সাহিতা সৃচ্টিতে । সমাজে ও বাক্তিজীবলনে এদের মেলব্রম্ধনের চাহিদা রয়েছে । কিন্ত্ত 
আনুষঙ্গিক সঙ্গত যেখানে কাব্যের কথাকে চাপা দিয়ে দেয়, সেক্ধালে সমস্ত লির্সিতিটাই 
পন্ড হয়ে যায় । সাজ্জাদ জহীর একা দ্ম্টাম্ত দিয়েছেন । কোন একটি কবিতা পাঠের 
আসরে বা মোশায়েক্রায় এত বেশি জাঁকজমক ও সুর করে পালিবের একটি গজল গাওয়া 
হচ্ছিল যে, কবির বাণী একবারেই চাপা পড়ে গিয়েছিল । সাজ্জাদ জহীর সুরের 
বিরোধিতা করেন নি, কিন্ত্ত সাহিতোর তথা কবিতার এবং এমনকি পজলেরও কথা 
গৌণ লা হয়ে যায়, সেজন্য তিনি তাগিদ দিয়েছেন । কারপ, তার মতে, কাব্য তথা 
সাহিতোর গঠনের বুলিয়াদ হচ্ছে কথা । 
শেষের লেখার নাম 'শৈজ্পিক সৃষ্টির অনুধাবন ও রুপায়ন ।* এই নামের লীচেও কয়েকটি 
কথা জুড়ে দেওয়া রয়েছে বন্ধনীর মধ্যে । এরা হলো, সাহিতোর প্রশ্নে হুকুম চলতে পারে 
লা।" 

১৯৬৪ সালে রচিত এই প্রবন্ধাটিতে মূলত সোভিয়েত নম্দলতাত্তিক 
রোমিয়ান্ত্সেভের তখন সদাপ্রকাশিত একটি গ্রচ্হের সারমর্মকে সহানুভ্মির সঙ্গে 
উপস্হিত করা হয়েছে । এই প্রন্হে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাহিতোন মুল ধারাকে সামলে 
রেখে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক সাহিতো বা শিজ্পকলাস্প আমলাতান্ত্রিক 
হুকুম জারীর কোন স্হান থাকতে পারে না। কারণ, এটা হচ্ছে কমিউনিষ্ট তথা 
সমাজতান্লিক তথা মার্কসীয় শিজ্পসাহিতা নীতির বিক্রদ্ধাচরণ করা । লেনিন শক 
থেকেই এই বিষয়টিকে হ্ব্যর্থহীনভাবে উপস্হিত কন্রেছিলেন । জনগণের সঙ্গে 
ETRE RO CTR UAE রর রস CGT TUE 
কথা । 

চটি বর রননিননিনিলি বারী উরস Te eine Helin 
করেছেন । 

প্রথম ভাগটি হ'ল উদ্দেশা-সম্পর্কিত । জনগণের সঙ্গে একাতত্রতার সম্পর্কের 
মাধ্যমে সাহিত্য কি করতে চায় ? সাহিতা চায় সতাসম্ধতা ও গভীর দৃষ্টির সাহায্যে 
জলগপের জীবনকে অনুধাবন করে তার চিন্রাবলীকে তাদের সমস্ত রকমের জটিলতা, 
মৌলিকতু ও বৈচিত্তামস্নতার সঙ্পে উপস্হিত করা । এই ধরনের সুল্টিতে যৌথ 
সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়াসকে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির জীবলযাপলের ধারাকে 
উন্নততর ও গভীরতর্র সচেতনতায় সমস্ধ করা হয় । এইভাবে সমাজ ও বাক্তিজ্মীবনকে 
কমিউনিষ্ট দুশ্টিভঙ্গী ও মালদণ্ড অনুসারে পরিবর্তিত ও প্রসারিত করার ইচ্ছাকে 
উৎসারিত করা যেতে পারে । 


প্রঙ্গাতি সংস্কৃতি আন্দোললশ ৭৮ 
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রোমিয়ান্ত্সেডের বক্ষুবোর স্বিতীয় ডাগটি অনুধাবন ও সৃষ্টি সম্পর্কিত | সাহিতা ও 
শিজ্পন্তপস্রন্টির অনুধাবন হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে এমনসব নতুন নতুন সম্ভাবনাকে খুঁজে বার 
করা যেগলিকে এখনও উদ্ঘাটিত করা হয় লি । স্ন্টি হচ্ছে নলতুনতর সম্ভাব্যাকি নর্তনতল 
ব্বপে উপস্হিত করা । এই স্ম্টি হচ্ছে মানুষের উলত থেকে উন্নত মানসিক ও আভতনক 
আক্লোহণের অভিব্যক্তিস্বরু প । সাহিতা স্রন্টির এই প্রতিনিয়ত ও অন্্গান্ত সন্খানের 
ব্যাপারে আমলাতান্তিকতার কোন দিক দিয়েই সঙ্গতি থাকতে পারে না । এখানে হুকুম 
বা হুকুমনবিশীর কোন অবকাশ নেই । 
সবোচ্ছ সংস্তা পার্টি _কংগেসের ধারাবাহিক বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ॥ ১৯ ৬৫ সালে 
প্রকাশিত রোমিয়ান্ত্সেডের বইটিতে এই সময়ব্গুলের পুর্বাহ্নের দুটি পার্টি কংগ্রেসে 
তথা বিংশতি ও স্বাবিঘশাতিতম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, 
জনগণকে এটা-ওটা করার জন্য বলা নয়, প্রয়োজন হচ্ছে জনগণের সুচেতনতাক্স প্রসারে 
সহায়তা করা । সাহিত্যের বড় রকমের ভূমিকা রয়েছে এই করণীয় সম্পাদনে । 

(5) 

এবার আমরা সাজ্জাদ জহীরের প্রবন্ধাবলীর তৃতীয় অংশের চারটি প্রবন্ধের সারমর্ম 
একের পর এক উপস্হিত করছি । উর্দু কাব্যে ও সাহিতোর ধারায় যে প্রগাতিবাদী এতিহা 
গড়ে উঠেছে, প্রধানত তাকে ভিত্তি করেই "গালিব", “হাজি” এবং ‘উদ্‌ কাবো ব্যওগাঁবদ্প 
পবন্ধ তিনটি লেখা । আরেকটি প্রবন্ধ আমীর খসরু দহলবী সম্পর্কে, ধার কাবোর কাজ 
ফাসী ও হিন্দীতে হলেও উদ কাব্যসাহি ত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে । সাজ্জাদ 
জহীর অবশ্য যেকোন মাতৃভাষার সাহিত্য ও শিল্পকলার এতিহ্য সম্পর্কে মাকসীয় 
দ্ম্টিভঞ্গী প্রয়োগ করেই তাঁর বিশ্লেষণ দাখিল করেছেন। এীতাহ্যক সম্পদের সঙ্গে 
প্রগতির যোগসৃত কোথায় কেভাবে সেটি এতে পাওয়া যাবে । 

সাজজাদ জশ্বীর গালিবের তিনটি প্রগতিবাদী বোশিল্টোের কথা বলেছেন । 

এই বৈশিষ্ট্য তিনটির দুটিকে তিনি বিচার করেছেন গালিবের ফাসী ভাষায় লেখা 
কবিতা থেকে উদ্ধ্াতি দিয়ে । উর্দৃতে তর্জমাও করে দিয়েছেন । 

পালিবের পথম বৈশিল্ট্য, তিনি ‘মাটির পরত দিযে আবুত মানুষকে’ সবার উপরে 
স্হান দিয়ে বলেছেন, জীবনের সমস্ত কলরোন্ ও প্রতাপের উৎস হচ্ছে এই মালুষ । 
ব্যবস্হাকে অচলায়তন বলে মনে করতেন । তিনি এর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য 
লোককেই ঈর্ষা চোখে দেখেন যারা দুর্গম ও প্রস্তরাকীণ গিরি-কান্তারে খাদ্যপানীয্স 
ছাড়াই অভিযাত্রী । যারা প্রাসাদে নিশ্চিন্তে সুখে শান্তিতে আতনপ্রসাদ লিক্মে জীবনযাপন 
করে, তাদের প্রতি তার বিন্দুমাত্র ঈর্ষা সেই । 

সাজ্জাদ জহীর গালিবের তৃতীয় বৈশিল্ট্যকে দাখিল করেছেন গালিবের একটি উদ্দৃতে 
লেখা চিঠির উল্লেখ করে। এই বৈশিজ্টা হ'ল, নিঃস্ব ও রিক্তদের প্রতি ভার 
সমবেদনাবোধ । গালিব তার চিঠিখালিতে লিখেছেন যে, তিনি দাল্িত্র্যের ব্যাপারটাকেই 
বরদাস্ত করতে রাজী নন, অথচ তাকেই শেষ পর্যন্ত ভিক্ষাপান্র নিয়ে দরজায় দরজায় 
ঘুরতে হচ্ছে । তাঁর কামনা ছিল, “সারা পৃথিবীতে হবে কি হবে না বলতে পারি না, তবে 











প্রগতি সংস্কৃতি আল্দোলস ৭৯ 


আমি যে শহরে থাকবো সেখানে যেন কেউ অন্নহীন ও বস্ত্রহীন না থাকে ।” 

এতিহাক বিষয়ে পরবর্তী প্রবন্ধ ‘হালির কাবাকৃতিব গুরুতুময় ভূমিকা |" এতে উনিশ 
শতকের শ্দিতীয়াধের প্রখ্যাত উর্দডাষী কবি আলতাফ হুসেন হালির প্রগতিবাদী 
বৈশিজ্যোর বিচার করা হয়েছে । সিপাহী বিপ্লব ব্যথ হয়ে যাবার পরে সারা উপমহাদেশে 
ইংরেজ রাজতু অধিচ্ঠিত হবার পরে উদ্ভূত পরিস্হিতিতে দেশবাসীন্কে আশা ও 
সম্ভাবাতায় উদ্ধরাদ্ধ ও সচেতন করার জন্য নানাভাবে বুদ্খিজীবীদের তরফ থেকে যেসব 
চেল্টা করা হয় তারই একটি বিশেষ করে আতনানুসম্ধানের ধারা হিসাবে হালির 
কাব্যকে গণ্য করা হয়েছে । জরাজীর্ণ অতীতের জড়তা ও কৃপমন্ডুকতা কাটিয়ে 
উপস্হিত বর্তমানের মুখোমুখি হবার জনা হালি জোরদার তাগিদ দিয়েছিলেন উদ 
কাব্যকে একটা নতুন কাঠামো দিয়ে । তার ইসলামের ব্যাখ্যাও ছিল গতালুরগ্গতিকতা ও 
সংকীন্পতার খোলস ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার তাগিদ । 


আঙ্জাদ আহীর হালির তিনটি বৈশিল্টাকে একশ" বছর পরেও সজীব করে 
সেন্ষিযোেছেন । 
প্রথমত, হালি উর্দু কাব্যে বিষয়ভিত্িক কবিতার অন্যতম প্রবর্তন । উদাহরণ, তার 
একটি কবিতার বিষয় 'দেশপেম' । দ্বিতীয়ত, হালি তার কাব্যে খুব জোরালোভাবেহ 
কলেছিলেন যে, শমজীবীরাই মানবসমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের উপায় - 
উপকরণের শির্মাতা । তৃতীয়ত, তিনি বলেছিলেন যে, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতি 
এক ও আভিজ্ন । 
আগে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে আমীর খসরু অভ্তপূর্ব উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী 
দিযে ভার আশপাশের নরনারীকে দেখেছিলেন এবং হিন্দী কবিতার তো কথাই নেই ফাসী 
কব্বিতাতেও ভারতীয় জনজীবনের উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ছবি একেছিলেন। 
সাজ্জাদ জহীর প্রধানত ফারসী কবিতার উদ্ধাতি দিয়ে তার তরজমা না করে 
ফিষক্সপ্পলিকে সরল ভাষায় সামনে এনেছেন । সাজ্জাদ জহীর দুঃখ করেছেন যে, আমীর 
খসরুর হিন্দী কবিতার বিপুল সংখ্যা সত্ত্বেও তা মুলত লোকশ্র্ণত হয়ে রয়েছে । আমীর 
খসরুর ফারসী কবিতাই সরক্ষিত রয়েছে এবং খোজ করলেই দেশের বাইরেও পাওয়া 
যাস্ত। এই কারণে, তদালীল্তল ভারতের যে জীবনচিত্র আমীর খসুরুর কাব্যে রয়েছে, 
তাকে সাজ্জাদ জহীর ফাসী থেকেই উদ্ধৃত করেছেন । প্রবন্ধে একটি মাত্র হিন্দী দোহার 
উল্লেখ ও উদ্পধ্তি রয়েছে | খাজা লিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধির গায়ে এটি লেখা 
ক্লয়েছে। আউলিয়ার ম্বত্যতে গভীর শোকে আহুপুত হয়ে আমীর খসরু এই দোহাটি 
লিখেছিলেন । তিনি ছিলেন আউলিয়ার প্রিয়তম শিষ্য । এই দুটি পংক্তিতে ভারতীয় 
মধ্যবপীয় মানবতাবাদী কাব্যের ধারাটি প্রকাশ পেয়েছে । 
সাজ্জাদ জহীর লিখেছেন যে, আমীর খসরু আউলিয়ার সংস্পর্শে থেকে যে সুফী দর্শনে 
প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রকাশ ঘটেছিল তার উদার চিত্ততায় । এই উদার মন তাঁকে 
দিয়েছিল বিপুল আতিনক এশ্বৰ্য । এই আতিনকতাব্র প্রকাশ ঘটেছিল ধর্মনিব্রপেক্ষণভাবে 
তার চারপাশের জনসমাজকে গ্রহণ করায় । তিনি তার ফাসাঁ কবিতায় লেখেন যে, 
ভারতের নারীরাই জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী । তিনি ভার এইসব কবিতাতে দিল্লী ও তার 
আশেপাশের দেহাতি ও নাগরিক নির্বিশেষে সকল ধর্মের যুবাপুরুষদের বলিষ্ঠ রূপকেও 
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পাল', আম এবং মিহি কাপড়ের বিবরণ । 


এঁতিহ্যিক প্রগতির ধারাকে বুঝবার জন্য সাজ্জাদ জহীরের চতুর্থ প্রবন্ধটি হচ্ছে, উদ 
কাবোর বাঙগ ও বিদ্রুপ 1" 








এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, শত শত বছর ধনে উর্দু কাব্যে বাগ বিচ্দপের একটা 
বিশেষ ধারা গড়ে উঠেছে । যার আক্রমণের সমল লক্ষন সমাজজীবনে মস্ত রকমের 
রক্ষণশীল্প ও কায়েমী স্বার্থবাদী এবং ধর্মের ক্ষেত্রে কপট ধ্রজাধারী ও মোড়লদেন উপর 

সাজ্জাদ জহীর উদ্পধ্রীতির পর উল্ধুতি দাখিল কলে দেখিয়েছেন যে, অজ্টাদম্-উলিশ 
শতকের মীর তকীমীব্ ও অন্যান্য কবিরা যেকোন ধর্মের কপটে ও ভন্ড মোড়লদের 
উদ্দেশ্যে এমনসব প্রচণ্ড ব্যঙ্গবিদ্লুপ বর্ষণ করেছেন, যে ধরণের ব্যজ্গবিদ্রুপ করতে 
এইসব ব্যঙগবিদ্রপের মান যে কত উচু ছিল, ভণ্ডামি ও মোড়লির বিরুদ্ধে আক্রমণের 
ধারা যে কত নিপূণ ছিল, সেকথা বুঝাবার জন্য প্রসঞ্পক্রমে সাজ্জাদ জহীর 
শেকসপীয়রের বাঙগবিদ্ুপের উক্লেখ করেছেন । 
* “মুল্যায়ণের সৌজন্যে 
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লেবা রায় চৌধুরী 











আমার কথা 


সভাষচন্দের বায়পন্হার হাওয়া বইছে অবিভক্ত বাংলায় । হিটলার ক্ষমতায় এসেছে । 
ইউরোপের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঝড় বইছে । তখন ‘রাশিয়ার চিতি’ কম লোকেই 
পড়েছে । রবীন্দ্নাথের, জব্দের, রজনীকান্ত, মকল্দ দাসের স্বদেশী পানের জোরই 
বেশী । ল্কিয়ে লরকিয়ে পড়তে হত শ্রৎ্চন্দ্রের পথের দাবী ।' 

আমাদের বাড়ীতেও পুলিশ এসেছে । বাবা অতুল কৃষ্ণ রায় ছিলেন রংপুর 
মিউনিসিপ্যাল্লিটির ন*্কউর কগ্রেসী। একবার জেলেও গেছলেন । দিদি ইলা 
রায় (নন্দী) বুকের মধ্যে প্র লুকিয়ে বলছে_ দারোগা বাব, আপাদ মস্তক সার্চ 
করে দেখুন প্লিভালবারটা লুকিয়ে রেখেছি কিনা 2 আমি ভয়ার্ত চোখে দরজার পাশ থেকে 
লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছি । মনে হোলো দারাগা বাবু যদি দিদির কাছ থেকে রিভাশবারটা 
পায় তবে দিদিকেও তো গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে-আমাকে কে দেখবে- আমার যে মা 
নেই । কান্নায় বুক ভরে ওজ্ে। দিদিকে দারোগা লিয়ে গেল না কিন্ত বড়দাকে গ্রেপ্তার 
করে সুদূর আসামের কলমাকান্দা গ্রামে নজর বন্দী করে রাখলো । তখন আমি খুব 
ছোট ৷ ছোড়দা বিনয় রায় ম্যাটিকুশেশান আর আই .এ . প্রথম বিভাগে পাশ করে বাবার 
অমতে আমেদাবাদ চলে গেল টেকসটাইল বিশেষজ হতে । হঠাৎ একদিন ফিরে এল । 
আমেদাবাদে সে জড়িয়ে পড়েছিল এতিহাসিক কাপড় কলের ধর্মঘটে, ১৯৩৭ সালে। 
লেখা পড়া আর হোলোনা_আতনলিয়োগ করল শ্রমিক আন্দোলনে । ছোড়দা বিনয় রায় 
ছেলেবেলা থেকেই আমার ‘ফ্রেন্ড ফিলজফার্র পাইডপ । ছোড়দা আমাকে গল্প বোলতো- 
রুশ বিপ্লবের কথা । স্পেনের গণতন্ত্র রক্ষায় লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের ইলটার 
ন্যাশনাল ব্রিগেডের কথা । ররবীন্দ্ুনাথের ‘রাশিয়ার চিঠি" পড়ছি । পড়ছি রামনাখ 
বিশ্বাসের ভ্রমণ কাহিনী । যাতে লেক্বা আছে চীনা কমিউনিস্ট মুক্তি বাহিনীর ইতিকথা । 
ছোড়দা চলে গেল কলকাতায় শ্বাযিক আন্দোলনে অংশ নিতে দবক্ষণের করা হিসেবে । 
সরিয়ে দিয়ে গেল আমার মনের কালো পর্দা । 

শৈশবে মা হারিয়েছি । বড়দা,ছোড়দা কৈশোর থেকেই রাজনীতি করছে । নিঃসঙ্গ 
পিতার জীবন চলছিল ছোটমেয়েকেই ভর করে । তাই যখন লেটার সহ প্রথম বিভাগে 
ম্যাটিকুলেশন পাশ করলাম, তিনি প্রাণিত হয়েছিলেন । রংপুর কলেজে ভর্তি হলাম; কিন্ত 
প্রতীক্ষা করছিল অন্যজীবন । কলেজ জীবনেই জড়িয়ে পড়লাম রাজনীতিতে । প্রথমে ছাত্র 
আন্দোলন তারপর মহিলা আন্দোলনে । এ জীবন শধু আমার একার নয় । সেকালে যে সব 
এ রাডার HEC ররর সবারই প্রথম জীবনের কমবেশী 
একই কথা । 


বড়দা পোপেল রায় বাড়ি ফিরলো । বন্দী অবস্হাতেই আহ্রন পাশ করলো । কিস্তি 
বাবার মত লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল হওয়া তো দুরের কথা, ওকালতিই করল না। 
্লাজনীতিতেই আপাদমস্তক ডুবে রইল । অধিকাংশ অস্লিযপের সাথীদের মত দীক্ষিত 


প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলল ৮২ 























হল কম্মিউনিজমে । সত্যি কথা বলতে কি দাদাদের প্রভাবেই আমিও হলাম কম্মিউলিজ্ট | 

সেভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হল । শুরু হল জনযুদ্ধ। আইনী কমিউনিস্ট পাটির 
মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' আমরা এক নিঃশ্বাসে পড়ে নিতাম । সোমেন চন্দ ঢাকায় নিহত হলেন । 
ফ্যাসিবিরোধী লেশ্বক ও শিল্পী সংঘ গড়ে উঠল । তখন আমি “মহিলা আতযমরবক্মণা 
সমিতি'’র সদস্যা ৷ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে । নেচে উঠছে মালিক, মহাজন । শুরু হল 
মানুষের তৈরী মহামন্বন্তর ।* মা মাগো একটু ফ্যান দাও মা'-একটু ফ্যানের জন্য বুক 
ফাটা আর্তনাদ | সেই রাস্তার ওপরে পড়ে খাকা যুত মানুষের শরীর নিয়ে শিয়াল শকুনের 
হেঁড়াছেঁড়ি । মেয়েদের জড়ো ককর্ষি। ডোমপাড়ায় চলে যাই । মেথর পাড়ায় চলে যাই । 
মিছিল করি । বিরাট ডেমনম্টেশল্‌ নিয়ে ম্যাজিস্টেটের কাছে যাই-রিলিফের জন্য । কি 
উত্তেজনায় দিন রাত খাটছি | লঙ্গরখানা পাড়ায় পাড়ায় খুলে শুধুহ খিচু 
অগণিত ক্ষুধার্তের মুখে অল তুলে দিয়েছি । ভাবতেও অবাক লাগে যে অনর্গল বজ্জুতা 
দিতাম । কাজের প্রিপোর্ট পাতাতাম 'জলযুন্তে ৷ ছাপাও হত । 

আমি মফঃস্বলের যেয়ে । কলকাতার খবরের দৌড় খবরের কাগজ পড়ে । শুনলাম 
ছোড়দা (বিনয় রায়) গান লিখছে । দারুন গান । সে গান ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামে গঞ্জে । 
ছোড়দা রংপুরে এলো । গান শেখাল, ‘হৈ হৈ হৈ জাপান এ*ক্ষধিতের সেবার সব ভার 
ইত্যাদি । দারুন দারুন গান । সরথ পাল, সাধন দাসগুপ্ত, সত্যেন সেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, 
কনক মুখার্জির গাল । নিবারণ পন্ডিত , দশরথ লালের গান । গান আন্দোলনে প্রাণ 
সঞ্চার করছে । কোন সভা কোন মিছিল গাল ছাড়া জমে ওঠে না । ভাবতেও মজা লাগে 
পথমেই গান গাইতাম । লোক আরো জড় হত । তারপরই বক্ততা দিতে আরম্ভ 
করলাম । তখন পানের কোন দল ছিল না । ছেলেবেলা থেকেই গলার জোর ছিল। সুর 
ছিল । ছোড়দা গান শিখিয়ে দিযে যেত । এখনো চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই একটা 
শাকির হাফপ্যান্ট হাফসার্উ পরা, পায়ে কাবুলী চস্পল, কাধে চটের ব্যাগ ঝুলিয়ে ছোড়দা 
দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গ্রাম নগর । জেলায় জেলায় গড়ে উঠছে গালের স্কোয়াড । গণনাট্য 
সংঘ । আমিও গানকে হাতিয়ার করে নিলাম। নেতারাও মাঝে মাকে পাঠাতেন সম্মেন্সনে 
গান গাইতে । 
তেতাজিলিশ সালেই ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্মেলন হল কলকাতায় । 
রংপুরের স্কোয়াডের সঙ্গে এলাম কোলকাতায় । পানু পাল তৈরী করলেন “মহামারী 
লতা । তাতে একটা মুখা ভূমিকা নিয়েছিলাম । সেই আমার প্রথম কোলকাতার স্টেজে 
প্রোগ্রাম । কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হোলো । কত গান শুনলাম । নাচ, গান, নাটকের 
আন্দোলন যে এত প্রাণবন্ত হতে পারে-এত ব্যাপক, এত বলিজ্ঞত হতে পারে-_ এই প্রথম 
দেখলাম । 











আমাদের সময় মেয়েদের প্রতিপদে লড়তে হত । সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধ 
তাই শধু নয়, কৃৎ সা মাড়িয়েও লড়তে হত । মেয়েদের সামে কুৎসা করে পোস্টার পর্য্যন্ত 
পড়ত । আমার নামেও শহরের দেওয়াল কৃৎসাভরা পোল্টারে ছেয়ে গিয়েছিল । বাড়ীর 
লোকের বাধাও কম ছিল লা। কিন্তু আদর্শের প্রতি এমন দুর্ধর্ষ লিম্চতা ছিল যে মেয়েরা 
পল্রোয়া করতেন না । আন্দোলনে তারা সর্বস্ব পণ ককব্লেছিজেল । সমস্ত আবেগ দিয়ে 
মেয়েরা যেমন আন্দোলন করতেল তেমনি গানও গাইতেন, লাচতেন, অভিনয্স করতেন, 
লিখতেন । নিজের কানে নিজের গান যখন ভালো লাগত তখনি বুঝতাম ভাল গাইছি । 
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অনেক মেয়ের মত আমাকেও বাড়ি ছাড়তে হল এক কাপড়ে । ছোড়দা আমাকে লিয়ে 
তুলল কলকদিদের কমিউনে । সেখান থেকে চলে গেলাম বোম্বে সেন্ট্রাল কালচারাল 
স্কোয়াডে যোগ দিতে । ছ্োড়দা থাকতো কলকদিদের (মুখার্জি) কামিউলে । কনকদি পান 
লিক্খতেন-ছোড়দা (বিনয়) সুর দিতো-(সাবাস চীনা ভাই আরও অনেক পাস)। সহজ 
ভাষা, সহজ সর । সেই পাল সেই সুর হছড়িস্সে পড়ত গলা থেকে পলায্ম । লক্ষ লোকের প্রাণ 
চঞ্চল হয়ে উঠত । যদি লিখে সুত্র শোনানো যেত, শোনাতাম-কি সংবেদনশীল সে পান । 
বিনয় ৫/৬ জনের একটা ছোট টুপ নিয়ে বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করতে 
গেলো পাজাবে । ভাবলে দুঃখ হয়, যে পাঞ্জাব আজ ক্ষত বিক্ষত সেই পাঞ্জাবের অপপিত 
মানুষ বাংলার জন্য ব্যথায় দুঃখে দুহাত ভরে উজাড় করে দিয়েছিল তাদের ভালবাসা । 
বিনয় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে এনে দিয়েছিল । সহজ সবের গান, শুলে হিম্দকে 
ব্রহলেওয়ালো-_শলো শলো- আর সহজ হিন্নীতে লেখা নাটক “ম্যায় ভূক্ধাহু ।' পাঞ্জাবের 
গ্রাম গ্রামান্তর ভূখখা বা্পালের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। এইতো একাতনমতা । 
পরস্পরের জনা পরস্পরের ভালোবাসা । 

আজকে আঙ্পিকপত উন্নতি হয়েছে অনেক । মনে হয় আবেগ গেছে কমে । জানিনা 
আবেগ সংযত করাই হয়তো আজকের শিল্প সাধনা । আমাদের পপ-আন্দোলনের 
গভীরে থাকতে হত । যনে হত, নিজেদের দুঃখ বহু মানুষের বিরাট দুঃখের তুলনায় 
কতটক ! সেই দুখ নিৰ্যাতন বঞ্চলা বুকে এক অকুপিত আবেগ সঞ্চার করত । সব ভুলে 
আমারা নাচতাম, গাইতাম লক্ষ মানুষের করতালিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠতো আমাদের 
প্রাণশক্তি । 
ভেতাক্লিশে ভারতীয় গপনাটা সংঘের সর্বভারতীয় কমিটি পড়ে ওঠে । গোটা 
ভারতবর্ষ জুড়ে লেখক শিল্পী চিত্রকররা সংগতিত হচ্ছেন । এফুগের একটি বৈশিষ্ট্য 
নানান সাংস্কৃতিক বাহিনী বেরিয়ে পড়েছিল ত্খা বাংলার সাহায্যে । শিল্পীরা সংগ্রহ 
করছেন সরকাররা, পীতি রচয়িতারা । নালাল লোকলৃত্য আতমপ্রকাশ করেছে গপনাচ্যের 
পাদপীঠে-যেমন লাম্বার্ডি, হোলী, রাযলীলা, ধোবীনুতা, 5চজরঙ্প, জান্পি, ছোৌনাচ, 
ধামাইল ইত্যাদি । ম্যায় ভ্ত্া হুর মত অতি সহজ লুতালাটোর সম্পে সঙ্গে ভারতের 
মর্মঝণী, ‘অমর ভারত" “নতুন প্রা" ‘নৌ বিদ্রোহের মত পরিশীলিত নৃতানাট্যও তৈরী 
হয়েছে । পোয্সাডা, তামাসা-কৰবি পান লোক আঙ্গিকের সাহায্যে জাতীয় ও 
আন্তজাতিক বিষয়গলি র্লাপাস্সিত করেছে । পরবর্তী কালেও একই এতিহ্য বহন করে 
চলেছেন গপনাট্য কর্মীরা । 

সে যগে কংপ্রেসীরা এবং কংপ্রেস প্রভাবিত মধাবিত্তেক্স একাংশ তীব্র 

কমিউনিষ্টনদ্ৰেষী হয়ে উঠেছিলেন । ফ্যাসিল্ট হিটলার সোভিসয্রেতেত্ব মি আক্রমশ করায় 
কমিউনিষ্টরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্থকে জনয্বম্ধ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন । যেহেতু ব্রিটেন 
ছিল মিল্রশক্তির অন্যতম তাই কংপ্রেসীরা কৃৎসা কাটতেন .কমিউনিষ্টরা বুটিশের 
দালাল, সোভিয়েতের দালাল। আমরা ভয় পেতাম না। কেননা, আমরা জানতাম, 
কমিউনিষ্টরাই প্রকৃত দেশপ্রেষী, স্বাধীনতা আন্দোললের যোদ্থা। সোভিয়েত হল 
সমাজতল্দ্রের তীর্ঘভ্ন্যি ৷ তার সপক্ষে তো লড়বই । ফ্যাসীবাদ হোলো সাম্াজাবাদেরই 
উৎকট রূপ । কমিউলিষ্টরাই তো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে তঙন রক্ত দিচ্ছে 
সোভিয়েত তূষিতে । চীনের মাটিতে । আমরা যেষস সাম্সাজ্যবাদ বিরোধী ফ্যাসিবিয়োধী 
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নাচ, পাল, নাটক করতাম--তেমলি সোভিয়্নেত--চীলা লালফ্কোজের সপক্ষেও করতাম 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । আর এ কাজে প্রেরপা দিয়েছিলেন রবীন্সনাথ, নজরুল আর 
সেকালের প্রর্থিত যশা শিল্পী সাহিত্যিকরা । পরে কমিউনিল্টরাই সত্যি বলে প্রমাপিত 
হয়েছিলেন । কংপ্রেস বৃষ্টি শের সঙ্লে আপোষ কুরে দিজ্লীর মসনদে বসেছিল্লেল । 
ভারতকে দু'ঠুকুরো করেছিলেন। লৌ বিদোহীদের শেহনে ছুলি চালাসো হয্রেছিল। 
সোভিয়েত যে আজ্র ভারতের সবচেস্কে বড় বন্ধু সে কথা তো বারবার প্রমাপ হয়ে পেছে । 
ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের চল্লিশ বছর পৃর্তিকালে সেদিনের কথা মলে পড়ছে । গৌরব 
EOE বারন A CREE CU 1 HEA NUE না 

রাগ EU HN 3 USAIN HOUTEN LANEEOE Uae FEAT 
সমস্যা । জাতপাতের বিভেদ তখন থেকেই সমাধা চাড়া দিচ্ছিল। আমরা 
সাম্প্রদায্লিকতার বিরুদ্ধে লড়েছি । সমাজের অস্পৃশ্য, নীচের তলার মানুষকে সংগঠিত 
করেছি । আন্দোলন করেছি জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য । তার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে 
গলা সঞ্মঘের অসংখ্য নাচ, পাল, নাটকে । গপনাটা সংঘের সম্মেলন ও উৎসবে 
সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান মর্ত হয়ে উঠত । আজকে যখখল বিছিন্নতা, সাম্প্রদাস্িকতা 
জাতপাতের সংঘর্ষে ভারত ক্ষত বিক্ষত তথ্বন সোদিনের কথা মনে পড়ে । ডাক দিতে ইচ্ছে 
হয়, গণনাট্য কর্মীরা যে যেলাসনে আছ, পাল, নাচ, নাটকের হাতিয়াক্স নিয়ে বিচ্ছিন্নতা 
বিরুদ্ধে প্রায়ে নগরে ঝাপিয়ে পড় । পশ্চিমবঙ্গে নেপালী সাথীরা বিচ্ছিন্সতার বিরুদ্ধে 





















লড়াইতে প্রাপ দিচ্ছেল । আমাদের উচিত সংস্কৃতির হাতিস্নার নিয়ে তাদের লড়াইয়ের 
কাহিলী শিজ্পে রূপ দিয়ে তাদের পাশে এসে দাড়ানো । 





ছেড়েছিঙগেল । ভবিস্বযতের ডাবনা ভাবেননি । প্রাণ দিতে কম্ঠিত হননি । সেই ত্যাগ 
সকার তো বৃথা যায়নি । সুদীৰ্ঘকাল লড়াইয়ের পর বামস্কুষ্ট জন্ম নিয়েছে । শযমজীবা। 











আন্দোলন ও সংঘ সেই সমাজ পরিবর্তনের সৎ্প্রামে পতি শ্ষ্ৃত । বর্তমান তো সেই 
জ্ভতভীতের এীতিহ্য বহন করছে ভবিষ্যতেও দেশেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বস্ন বুকে 
লিয়ে । 








আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলি সাহিত্য সংস্কৃতিকে গ্ররুত্ব দিতে শুরু করলো 
ফ্যাসিবিক্রোধী সংগ্রামের মধ্ো দিয়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন । তার আগে 
সাহিত্য সংস্কৃতি ছিল সখের জিনিষ । প্রথম কম্যনিন্ট আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র 
ফেডারেশন গড়ে তুললো সাংস্কৃতিক বিভাগ । ক্রমে ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়লো নানা 
আন্দোলনের মাধামে । ১৯৪০ সাল হতে কালচারাল ইনস্টিটিউটের পতন হোল । তখখল 
কম্ানিন্ট পার্টি এক । তাই তার কর্মারাই তার উদ্যোক্তা । দেশ বিদেশের নালা গাল ও 
নাটকের চচাঁ ও দল গড়ে তুললেন তারা বাংলায় । এইভাবে সলীল চট্টোপাধ্যায়ের 
করলো । নিহত সোমেন চন্দের স্মৃতি রক্ষার মাধ্যমে ফ্যাসিজ্টবিরোধী লেখক ও শিজ্পী 
সঙ্মঘের পত্তন । ৪৬ নং ধর্সতশা স্ট তার অক্ষিস । লেখক, চিত্রকর, গায়ক ও 
নাটাকমীরা সেই ছত্রছায়ায় এসে যোগ দিলেন । ১৯৪২ সালে জন্ম হয় গণনাট্য সংঘের । 

১৯8৩ সালের শেষাশেষি বোম্বাইতে ডারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য সম্নমেন্পন 
হজ । 
রাজনৈতিক কমী উদ্ব্রশ্ধ হলেন । চাদা তোলার উদ্দেশ্যে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন । দেখা 
গেল লেখক ও চিত্ৰকরের চেয়ে গায়ক ও অভিনেতাদের সংখ্যা বেশি । 

সেহ প্রথম গণনাট্য সংঘের সম্মেলনের নব অভিযানকে জওহরলাল নেহেক্ু ও স্বাগত 
জানিয়েছিলেন । বাংলা রঙগমঞ্ফে শিশর যুগ তখন অস্তমিত । পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ 
তখন গণসংযোগ হারিয়ে ফেলেছে । নতুন নাটকও সৃষ্টি হচ্ছে না । অথচ ব্যবসাদার ও 
মঞ্চ মালিকরা পুরোনো দ্রল্টিভঙ্িগ বদলাতে পারছেন লা। 

গপলাট্যিসংঘ ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের নাট্য বিভাগ হিসেবে 
আতমপ্রকাশ ককব্োছিল । গণনাট্য সংঘ হচ্ছে জাতীয় সংগ্রামের ফল সানরমলকারের 
“দাদা”*ও সর্দার আলি জাস্করীর ‘ইয়ে কিছকা খুন” তৎকালীন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান । 
ক্রমশ সারা দেশে গণনাট্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল । প্রসিদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
শীযুক্ত এন এম যোশীর সভাপতিতে স্হাপিত হল নিখিল ভারত গণনাট্য সংঘ । 

অনাহারর, মড়ক, দুর্ভিক্ষ, যুশ্ধ-বৈদেশিক শাসনের অনিবার্য ফল । শিল্প সংস্কৃতির 
কথা ছেড়েই দিলাম, মানুষের নিছক অস্তিতুটুকু তখন বিপদাপন্ন । সারা দেশ জুড়ে 
প্রাথমিক দায়্নিতু হল বাঙলাকে বাঁচানো । সারা দেশে সেই দুর্ভিক্ষ বিরোধী 
গণআন্দোললের সঙ্গে গণনাট্য সংঘও বাঁপিয়ে পড়লো । সারা দেশ জুড়ে সৃষ্টি হল 
অগপাপিত সাংস্কৃতিক স্কোয়াড । দর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যের জন্য নেচে গেয়ে টাকা 
তোলাহ হোল এদের আশু কর্তব্য । প্রাদেশিক ও ভাষাগত বাধাবিপতি, সংকীর্গতা এই 
আন্দোলনের জোয়ারে ভেসোগেল । বাংলা গণনাট্য সংঘ গণদেবতার সেবায় নিজেদের 
উঞ্চসগ করল । 
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এই সময় পণনাট্য সংঘের সংস্পর্শে আসি আমি ৷ মাত্র কলেজ থেকে বেরিয়েছি । 
একদিকে হারীন চট্টোপাধ্যায়ের ‘'ভূখা হ্যায় বাংগপাল”" এর উদাত্ত আহ্বান অন্যদিকে 
বাংলায্স প্রতিধূনিত হত ‘সোনার বাংলা হল শ্মশান, এক সাথে সব চিল | 

“নবান্ন” নাটক অভিনয় হবে । সেই দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া বাংলার সাংস্কৃতিক 
জগতে বিল্লাট সংকট, রাজনীতির ক্ষেত্র জড়ে প্রকাণ্ড হতাশা, সামাজিক জআীবলের 
পত্তনের অতিকায় প্রেতচ্ছায়া-এমনি সময়ে আম্মদের মত একদল তরুণ তরুপী ঝাঁপিয়ে 
পড়েছিল এই এতিহাসিক আন্দোলনের পতাকা তলে । 

কমিউনিষ্ট পার্ট সেদিন পথপ্রদশক হিসেবে এগিয্নে এসেছিল । তার ডাকে সাড়া লা 
দিয়ে পারিলি । ‘‘People's Theatre is of the people by the people for the 
০৩০91০" কমিউনিঙ্ট, অ-কয্যলিষ্ট শিল্পীর জেদাভেদটা তখন বড় হয়ে পপসনাট্য 
সংঘে দেখা দেয়লি । আদশের ভিত্তিতে শিল্পীরা একত্রিত হয়েছিলেন এই মহান ব্রতে । 
ক্ৰমে ক্রমে দেখা গেল অ-কমিউনিল্ট শিল্পীরাও দেশপ্রেমে অনুপ্রাপিত হয়েছিল ॥ 

কলকাতায় একটি শক্তিশালী দলপড়ে উঠলো । শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিশ্র, 
সুধীপ্রধান এরাই ছিলেন প্রধান কর্ণধার । মহড়া শুরু হল “লবান্লেল্সা" ৷ হ্যাব্রিসন কোডের 
তিলতলা একটি বিরাট হল । প্ররোদমে মাসখানেক মহড়া দিয়ে আমরা শীরিজ্পম মঞ্ঞে ৭ 
দিল অভিনয় করলাম ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে । অনেকেই এর সাফল্যের সম্বন্ধে 
সন্ধথিহান ছিলেন । আমন্রাও খুব নিশ্চিন্ত ছিলাম না । কিন্ত্ত নতুন কিনু একটা হতে যাচ্ছে 
এটা বুঝতে পেরেছিলাম । মহড়ার দিলে টিম ওয়ার্কের বা একারীতিক্র প্রয়োগ দেখে 
আশান্বিত হলাম । সত্যিই অসাধ্য সাধন হোল । এখানে ব্যক্তিবিশেষের মুল্য লেই। 
সামগ্রিক ক্রুপ, বা এক্যারীতিটাই ছিল বড় । কিন্ত্ত পেশাদারী খিয্সেটারে ছিল ঠিক 
বিপরীত রূপ । বড় বড় স্টাব্রদের দেখতেই মানুষ যেত । তাদের অভিনস্প প্লরীতিটাই ছিল 
ব্যক্িকেন্দুিক । তাই "'নবান্ন” প্রথম প্ৰমাণ করলো একটি নাটক মহ্ঞস্হ করার পেছনে 
প্রতিটি শিজ্পী-কুশলী ও প্রতিটি কর্মীর আছে অপরিসীম দাসিতু । এখানে ছেটে খাটো 
সাজসরঞামের ও প্রস্নোজনীয়তা উপলব্ধি করলো মানুষ । 

প্রথম রজনীর অভিনয়ের পরেই "“নবান্লে প্র সাফল্য সম্বন্ধে আর কারুর সন্দেহ 
রইল না। দর্শক বিস্মিত, সন্ত্রল্ট ও তপ্ত হয়ে গেলেন । একবাক্যে স্বীকার কলে গেলেন 
এ ধরনের প্রযোজনা দেখার সৌভাগা এব আগে হয়নি । এ নাটকে আমাদের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছিলেন বড় বড় নাম্ীদামী লোকেরা । শুনেছি রামকৃষ্ণদেব ষ্টার খিকেটারে এসে 
ধিস্সেটারকে জাতে তলেছিলেন । আমাদের এই প্রযোজনায় শ্রশ্শেয়় গোপাল হালদার, 
শম্তেম্া মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দিয়ে আমাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা 
বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । 

এই নাটক পরিচালনা করেছিলেন যুষ্মভাবে শ্রী বিজন ডট্রাচার্য ও শম্ভু মিন্ত। 
শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন, বিজন ডট্টরাচার্ম, সুধীপ্রধান, চারুপ্রকাশ ঘোষ, পঙ্পাপদ বসু. 
শম্ভ মিত্র, সজল রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র মজুমদার, গোপাল হালদার, জলদ চট্টোপাধ্যায়, 
শম্ভ ভট্টাচায, মনোরঞ্জন বড়াল, সমর রায়চৌধুরী, লীহার দাশগুপ্ত, রঞ্জিৎ বসু, 
সত্যজীবন ভটাচাঙ প্রযুখ, মহিলা শিল্পীদের মধ্যে আমি শোভা সেল), তুস্তি 
ভাদুড়ী (মিত্র), মণিকুন্তলা সেন, বিভা সেন, ললিতা বিশ্বাস, কল্যাণী সুখাজাী (কুমার 
মঞ্গলম)। উপদেষ্টা ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তৎকালীন সভাপতি শ্রী 
মনোরজন ডটাচার্ষ । মঞ্চাধাক্ষ ছিলেন তৎকালীন সম্পাদক শী চিত্ত ব্যানাজা । আবহ 
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সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন গোর ঘোষ, সহযোগিতা করেছিলেন সুজি নাথ, কমল 
মিত্র, বিজন দে, বরদা গপ্ত প্রমুখ শিল্পীরা । 

শী রঙগম্রের অসামানা সাফল্যের পরই এলো নানান ঘাত প্রতিঘাত । এই অপ্রত্যাশিত 
সাফ্রঙ্লো ভীত হলেন ব্যবসায়িক থিয়েটার মালিকরা । বাধা এল পেশাদারী মহ খেকে । 
আমাদের জন্য ওদের দ্বার রুদ্ধ হল । কোন থিয়েটার আর আমাদের অভিনয় করতে 
দেবেনা করুমদ্ধদ্বারে তারা এই সিদ্ধান্ত নিলেন । স্বয়ং শিশিলকমার ভাদ্ড়ীও ছিলেন সেই 
দলে । যদিও এই নাটকের দ্বারা উদ্ব্রদ্ধ হয়ে তিনি তার মঞ্চে উদ্ধোধন করলেন ''চ্ুখীর 
ইমান্‌'’ নাটক । তুলসী লাহিড়ী, নাট্যকার । খেটেখাওয়া মানুষের জীবন গাথা । কিন্ত্ত 
ওঁদের মথ্ডে আমদের প্রবেশ নিষেধ । আমরা কিন্ত দমিনি । পাওয়া গেল 2.8. R. 
Mansion Institute শিয়ালদহে তাই সেখানে মাকের মাঝে শো হোতো । কিন্ত মানুষ 
তখনো অভ্ডাস্ত নয় অনভাস্ত জায়গায় থিয়েটার দেখতে । তারপর কালিকা মঞ্চে 
লভ্যাংশ পাওয়ার সর্তে রাম চ্যাটাজী আমাদের কিছুদিলের জলা মঞ্চ দিয়েছিলেন । 
তাছাড়া বাইরেও কয়েকটা শো করেছি । বধমানের হাটগোবিল্দপুরে কৃষক সম্মেলনের 
অভিনয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । পথটা শ হাজারের বোশি দর্শকের সামনে অভিনয় করার 
অআভিজতা এই প্রথম । সত্যিই সে উদ্দীপনা ভোলবান নয় । যাদের লিয়ে লেখা এই নাটক 
সেই কৃষকদের সামনেই করেছি অভিলম্ম 1 কড় বৃষ্টিতে মঞ্চ গেল উড়ে । কিন্ত্ত বড় 
থামলো, বৃষ্টি কমে গেল আর আমরা নুতন মঞ্চ গড়ে আমাদের অভিনয় করে এলাম । 
সেদিন গণনাট্য আন্দোলনের সার্থকতা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম । 

এ নাটক সম্বন্ধে শম্ভু মিত্র বলেছিলেন “নবান্ন” অভিনয়ে একটা কাব্য সৃষ্টি হোত । 
আবেগের কাব্য । মানুষের ন্টিসহতার কাব্য, তার ভালোবাসার কাব্য |" 

স্বিতীয় অংকের যে দ্ুশ্যে কজ (সুধীপ্রধীন, রাধিকার স্বামী)টকে কুকুরে কামড়ায়, 
রাধিকা (শোভা সেন) চেঁচিয়ে কুকুরের দিকে ছুটে যায়, তারপর ফিরে এলে কুঞ্জকে নরম 
করে বলে, "শব যন্ত্রণা হচ্ছে, লা । ....জল এনে দেব জল ? একটু জল খাবা 2” এ দৃশ্য 

ডায়ালেকটের টান কখাগরলোকে যেন আরো গভীরভাবে গ্রামীণ জীবন ধারার সঙ্গে 
জড়িয়ে দেয় । কাব্য লোকাচার, লোক জীবন, ও সমকালীন সামাজিক তাৎপর্য জড়িয়ে 
নতুন নাটকের রূপপ্রবর্তন করলেন বিজন ভট্টাচার্য । পুরোনো এতিহ্যকে ভেঙ্গে দিলেন । 

সঙ্গে সঙ্গে গণসংস্কৃতির প্লাবন বলে পেল সারা দেশ জুড়ে । বহু খ্যাতনামা শিলপাী 
গণনাট্য সংঘে যোগদান করলেন । এই ব্যাপারে তখনকার পার্টি সেক্রেটারী পিসি. 
যোশীর অবদান অনস্বীকাধ । সুবিখ্যাত সেতারী রবিশংকর, বাহাদুর হোসেন, শান্তি 
বর্ধন (পাপেট ব্যালের সুশ্টিকতাঁ) বিখ্যাত লুত্যপটিস্সসী সিমকী এবং উদয়শৎকরের 
আলমোড়া শিক্ষণকেস্দ্রুর বহু সদস্য গপনাটো যোগদান কহেন । পি-সি. যোশীর লেতুতে 
central squad পড়ে উঠলো । ‘The spirit of India’ ও ‘India Immortal ° 
অবিশ্বাস্যরূপে সাফলা লাভ করল । এরা ভারতের লোক সংগীত ও লোকসৃত্যের নতুন 
দিগন্ত আমাদের সামনে খুলে দিলেন । যে শিল্পীরা সেদিন এতে অংশ গ্রহণ করে ছিন্লেন 
তাঁদের বেশিরভাগই ছিল অজ্ঞ শিক্ষানবিল্ী । কিন্ত্ত তাদের আদশরশনশ্ঠা তাদের উৎসাহ 
প্রেরণা তাদেল্স দোষক্রুটি মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল । দিলে ১০ থেকে ১২ ঘন্টা চলত 
নাচের মহড়া । 
কর্মিউনে একসঙ্গে থাকতেন শিল্পীরা । একই পরিবারের মত সকাল খেকে রাত 
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পর্যন্ত একসঙ্গে চলতো ওঠাবসা, কঠিন মহড়া । সংস্কৃতির ক্ষেকজ্ে নতুন দিপস্ত খুলে 
পিয়েছিল সেদিন | এখানেও ছিলনা ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য । এখালেও সেই টিম ওয়ার্ক । 
তাই আজ স্মৃতি মস্থলেও সমপ্পদলের কথাই ভেসে আসে । 

একথা অনিস্বীকার সেদিন সমগ্র ভারুতজড়ে এই লোকসংস্কৃতির অভ্যুদয় সম্ভব 
হয়েছিল তৎকালীন পার্টির নেতৃত্বের সহায়তায় । প্রমাণিত হয়েছিল লোকসংস্কৃতি ও 
লোকশিজ্পের দ্বারা জনসসাধারপকে সহজে আকৃষ্ট করা যায় এবং সহজ কথা 
সহজভাবেই তারা বুঝতে পারে এর মাধ্যমে ৷ বড় বড় বজুতা বা বই লিখে লিলক্ষল 
জনগপকে উদ্বুদ্ধ করার চেয়ে সংস্কৃতির হাতিয়ার অনেক জোরালো । দেশব্যাপী 
সংস্কৃতি আন্দোলনে অবিসম্বাদী নেতৃত্ব দিয়েছিলো পণনাট্য সংঘ । 

গণনাট্য সংঘের ভাঙ্গনের ইতিহাস লিখতে বসিলি । তাই সেকথা থাক । আজ 
আমাদের পুরোনো এ্রীতিহ্য আবার তুলে ধরার দাক্িতু নতুন প্রজন্মের, পার্টির নেতৃত্বের । 
তাঁরাই পারেন আবার সারা দেশকে উদ্বুদ্ধ করতে । এই আশায় বুক বেঁধে রইলাম । 
গণনাট্য সংঘের আদর্শকেই মূলধন করে সেই পতাকাকে এগিয়ে লিয়ে চলতে চেষ্টা 


করছি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যাব । এই শপথ লিয়ে এই 
প্রবন্ধ শেষ করলাম । 
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চার দশক আগেকার কথা । হঠাৎ করে কিছু জানতে চাইলে সবটা স্পম্ট মনে পড়ে 
না। তবে ইদানীং অনেকে স্মৃতি-চারণ করছেন । শুনে আবার অনেক কথা মনে পড়ে । 
গর্ববোধ হয় যখন দেখি বর্তমান প্রজন্ম আমাদের কান্ড কারখানা সম্পর্কে জানতে খুব 
আগ্রহী । বিশেষ করে যখন আমাদের মত সমাজে চিত্রাশিজ্পীদের কাছ থেকে অতীত 
সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে বললে খুব বিস্মিত বোধ করি । ইদানীং অবস্হা কিছ্ছু 
পালটেছে । তবে বিগত ৪০ বছরে শিল্পীদের অবস্হা যতটা পালটানো যেতো, দুঃখের 
বিষয় তা হয়নি । আসলে সত্যি বলতে শিল্পকলা বিষয়টি আমাদের সমাজে তিক ততটা 
গুরুতু আজও পায়নি । তার প্রধান কারণ হলো সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিষ্পকলাকে 
সামান্যতম গ্রক্রত্ব দেওয়া হয় নি । শিজ্পচচা ও শিজ্প-শিল্ষলক দুই যেন অনেকটাই 
অপাংক্তেক্স । ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে যখন দেখি সমাজে এতসব বাধা থাকতেও প্রতি 
বছর কত ছেলে-মেয়েরা আর্ট কলেজগ্রলোতে ভর্তি হবার জন ভীড় করে । এসব তো 
হালফিল অবস্হা । এবার প্রকৃত প্রসঙ্গে আসা যাক । 












ফ্্যাসী বিরোধী আন্দোলনের কথা বলার আগে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে আমাদের ছাত্র 
জীবনের কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না । আসলে আমাদের উপর তৎকালীন 
বেশ কিছু বড় বড় ঘটনার প্রচন্ড প্রভাব ছিল । ছাত্র জীবনে সেগুলো খুব নাড়া দিয়েছিল । 
যেমন গাম্ধীজীর হরিজন আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ বিশ্বপ্রেম এবং 
সর্বোপন্রি ১৯১৭ সালের বলশেডিকদের নেততে রুশ বিপ্লব । আর স্কুলের ছাত্র হলেও 
এসব এতিহাসিক ঘটনা লিয়ে প্রায়শঃ আমাদের মধ্যে তমূল আলাপ আলোচনা হতো । 
অপর দিকে শিজ্পচচাঁর ক্ষেত্রে মহান ইউরোপীয় শিল্পী ব্রেমব্রান্ড, তলগ্রেকো, গঞ্রিয়া, 
রৌদা, ইজিশ্টের দেওয়ালচিত্র (ফ্রেস্কো) ও ভাস্কর্ষ । শিক্ষার্থী জীবনে আমাদের মধ্যে 
পথম দিকে ইউরোপীয় এতিহোর প্রতি বেশী আগ্রহ ছিল । পরে আমরা তখনকার দিনে 
শদ্তেয় শিক্ষক বসন্ত গাঙ্গুলী, অতল বসু, দেবীপ্রসাদ, নন্দলাল বসু ও যামিনী ব্রায়_ 
এদের ভক্ত হয়ে পড়েছিলম । খুব গভীর ভাবে এদের কাজ দেখতাম । প্রায়শ £ নিজেদের 
মধ্যে আলোচনা হতো । আজকের শিল্পীরা ২/৪ জন একত্র হলে গোষ্ঠী গড়ে । সেদিন 
কিন্ত শিক্ষার্থীদের কোন সংগঠন বা গোজ্চী কিছুই ছিল লা। তবে ভোলা চট্টোপাধ্যায় 
একটি ‘বিদোহী শিল্পী গোস্ঠী' শুরু করেছিলেন । বেশিদিন টেকেনি । বেশ সাড়া 
পড়েছিল _ এইটুকু বলতে পারি । ফ্যাসী বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হবার পেছনে ২য় 
বিশ্বয্বশ্ধ, সমাজতান্ত্রিক দেশের ভূমিকা, বিশ্বজুড়ে শান্তি আন্দোলন, ফ্যাসিষ্টদের 
অমানুষিক বর্বরতা ইত্যাদি ঘটনাগ্রলি খুব নাড়া দিয়েছিল ৷ ক্রমশঃ মার্কসবাদের প্রতি 
একটা পভীর আকর্ষণ স্পম্টি হয়েছিল । এতদিন সমস্যাকে বিছিস্ভাবে দেখতাম । 
এরপর থেকে সব কিছুকে শিল্পী হিসেবে সামাজিক দ্বুক্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু 
করেছিলাম । আমার বেশ মনে আছে এই প্রস্তুতি নিয়ে শ্রস্থেয় জ্যোতিরিনস্দু মৈত্র কবি 
বিষ্ণ দে দ্ুজলেন্প সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী আল্দোলনে এসে সেদিন যুক্ত হয়েছিলেম । যতদূর 
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মনে পড়ে আমি ছাড়া আর যারা সেদিন যুক্ত হয়েছিলেন । যেমন মণি রায়,চিত্তপ্রসাদ, সূর্য 
বায়, ইন্দ্র দুগার সুভো ঠাকুর, জয়নুল আবেদীন, খালেদ চৌধুরী, দেবু মুখোপাধ্যায় পেরে 
পরিতোষ সেন, প্রদ্যোষ দাশগুপ্ত । এদের মধ্যে মণি রায় খুব উঁচু দরের শিল্পী না হলেও 
ভাল সংগঠক ছিল । দরাজ দিল,সহজ সরল ছিল । মাকে মধ্যে চিত্ত প্রসাদ আসতেন+তবে 
বেশিরভাগ সময় তাকে প্রামেগঞ্জে ছবি আকতে যেতে তো । স্ধ রায় প্রায়ই আসতো । এই 
তিনজন খুব সক্রিয় ছিল । যোগাযোগ ও সংগঠনের দিকটা মণি রায় ও আমি দেখতাম । 
নির্দিষ্ট কর্মসূচী বলতে প্রধানতঃ আমরা জোর দিয়েছিলাম ব্যাপক শিল্পীকে একটি মঞ্চে 
দাড় করানো । নিয়মিত গ্রুপ প্রদর্শনী করা । নিজেদের মধ্যে শিজ্পের সমস্যা, সামাজিক 
সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা এইসব । একটা বিষয় না বলে পারছি না-যে 
পরিমাণে কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, অভিনেতা, নাট্যকার এসে আলন্দোললে জড় 
হয়েছিলেন . নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন - চিন্রশিজ্প ও ভাস্করদের মধ্যে তার খুব 
অভাব ছিল । তবে চর্চা লীবিশেষে আমাদের সকলের মধ্যে প্রচণ্ড হৃদ্যতা ও খোলামেলা 
সম্পর্ক ছিল | নিজেদের মধ্যে আলোচলাতে প্রধানত হিটলারের বীভৎসতার বিরুদ্ধে 
মানুষকে সচেতন করার প্রশ্নটি গ্ররুতু পেতো । আমাদের মাধ্যম ছিল শিল্পকলা । রেখা 
চিত্র, জল রং,তেল রং গ্রাফিকস, ভাস্কর; যে যা পারতো বা ভাল লাগতো তাই দিয়ে 
আমাদের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । সংস্কৃতির অন্য বিভাগগুলোর সাথে আমাদের খুব 
ভাল একটা সম্পর্ক ছিল । রাধারমণ মিত্র, বিষ্ণু দে, জোতিত্রিল্দু মৈত্র, চিশ্সোহল . 
গোপাল হালদার, বিজন ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, হীরেল মুখোপাধ্যায় সুধী প্রধান 
এদের শিজ্পকলা বিষয়ে সেদিন খুব আগ্রহ লক্ষ্য করেছি । এদের কাছ থেকে খুব উৎসাহ 
পেতাম । প্রয়াশ £ এদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হতো । সবটা মনে নেই । তবে 
ওদের সংসর্গে আমার অনেক কিছু ধারণা পাল্টে গিয়েছিল ৷ উত্তর কালে আমি অনেক 
কিছুকে স্বচ্ছৃভাবে দেখতে শিখেছি । প্রাযস়শঃ আমাদের আকা ছবির যৌথ প্রদর্শনী 
হতো । সব সময়ে সকলে কাজ দিতে না পারলেও সকলের সমান উৎসাহ ছিল । তখনকার 
খুব জনপ্রিয় কাগজ Peoples War এ চিত্তপ্রসাদের কাজ প্রায়শ ৪ ছাপা হতো । আমার . 
কিছু কাজও ছাপা হয়েছিল । কোন কোন কাজ তা তিক ভাল মলে নেই । 

দেই আন্দোলনে যুক্ত থেকে যে প্রশ্ন আমার কাছে খুব গ্রক্ষত্রপৃণ যনে হয়েছে তা হল _ 
শিল্পীরা কখনও সমাজ বহির্ভূত জীব নয় । শিজ্পচচা একটি উন্নত সামাজিক ফসল । 
মানুষের সুখ, দুখ, সংগ্রাম, হতাশা, জয়, পরাজয়, প্রেম-ভালবাসা আমরা তো এগুলোর 
শন্পিক। এই সব বিষয় তো সমকালীল সমাজের জুলন্ত অভিজ্ঞতা । ছবি তো একে ভিত্তি 
করে আঁকতে হবে । কেবল তো সেদিনের বিষয় এগুলি নয়, আজও সমাজে শিল্পীদের 
এইসব চিরন্তন বিষয়কে গুরুতু দিতে হবে এর সামান্যতম গ্রক্ষত্ু কমেনি ।॥ পরূন্ত 
বেড়েছে । 


ইতিবাচক অভিজ্তা বলতে মাটি ও মানুষের প্রতি শিল্পীদের আকর্ষণ ও সচেতনতা, 
শিল্পী হিসেবে সংগঠিত হবার গুরুতু, সংস্কৃতির অন্য বিভাগ গুলির সাথে একাতন 
হওয়ার মধ্য দিয়ে একটা 0০০7819951০ চক্রিত্র গড়ে ওঠা ইত্যাদি । এই দিক্টার 
আজকাল খুব অভাব আছে । সবাই কেমন যেন নিজের গণ্ডীতে থাকতে ভালবাসছে । 
এতে আমরা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি । সবচেয়ে বড় কথা হল বাস্তব অবস্হার মধ্যে 
সমাজ সচেতন সংস্কৃতি-চচার উপযোগী সুযোগ থাকা সত্বেও আমরা তাকে সিকভাবে 
কাজে লাগাতে পারছি না। সমকালীন অবস্হার দিকে তাকালে শিল্পী হিসেবে 
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শিল্পকলার জগতে অপর একটি বিষয় আমাকে খুব ব্যথিত করে । যত সীমাবদ্ধতা 
থাকক, সেই ৪০এর দশকে আমরা যে প্রয়াস শুক করেছিলাম । এবং বাংলাদেশে 
শিল্পের ক্ষেত্রে যে বিপুল অগ্রগতি ও এতিহ্য গড়ে উঠেছে, আজকাল দিজ্পীর ললিত 
কলার কল্যাণে সে সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে , বর্তমান প্রজল্মকে 
বিপথগামী করা হচ্ছে । অনেকখানি কেল পুরোপুরি এই কারণে নবীনদের অনেকের মধ্যে 
সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও স্রন্টি-কর্মে গভীর জীবনবোধের খুব অভাব পর্রিশক্ষিত হচ্ছে । 
রাস্তা-ঘাটে চিত্র প্রদর্শনীতে সমকালীন শিল্পীদের সাথে কথা বলে দেখি সকলে যেন বড্ড 
বেশি নিজেকে লিয়ে বাস্ত । বড্ড আতনকেন্দ্িক আচব্রণ । দীর্ঘ দিনের সংগঠন করা, 
শিক্ষকতা, ছবি আকা ইত্যাদির আধো দিয়ে যা সামান্য অভিক্ততা লাভ করেছি তার উপর 
দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারি যে শিল্পীদের সমগ্র বিষয়টিকে খুব গভীরভাবে সততার 
সাথে ডেবে দেখা দরকার । এত বছর হল দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিজ্পচচারি বিকাশ ঘটেছে 
কিন্ত আমদের দৃশ্টিভঙ্গপীর সেই তুলনায় পর্রিবর্তন ঘটে নি। 


এই মুহূর্তে দেশে শিল্পের প্রসারের জন্য জরুরী কিন্তু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ; বিশেষ 
করে ৪০এর দশকের একজন সচেতন শিক্ষক হিসেবে যখন নিজে দাবী করি । প্রথম কথা 
হল অবিলম্বে আমাদের শিষ্পন্পিক্ষণ-_পম্ধাতি ও পাঠক্রম একেবারে পেশাদার 
ন্জ্িভডজ্গী খেকে ঢেলে সাজানো দরকার ৷ শুনতে পাই কিছু কিছু কাজ নাকি শুকর 
হয়েছে । আমার মনে হয় আরো কার্যকরী অনেক কিছু করণীয় আছে ৷ হাতে কলমে সুম্টি 
করতে শেখা, অতান্ত দক্ষ ও কুশলী হওয়া এবং সমাজ ও জীবনকে দেখতে শেখা -_মৃল 
এই তিনটি বিষয়ের ওপর পাজক্রমে জোর দেওয়া প্রয়োজন । 

নৰীনরা এভাবে তৈরি না হলে বর্তমানে যে সঙ্কট -আণবিকু যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির 
জন্য লড়াই , পাঞ্জাবের সমস্যা, পোর্ধাল্যান্ড, জাতপাতেব্র ভেদাভেদ, ধর্মীয় গৌড়ামী, 
কসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে বলিম্ঠভাবে শিল্পসূচ্টি করা কখনও সম্ভব হবে না । তাই 
অত্ান্ত দক্ষ হতে হবে, শিখতে হবে আবার জানতে হবে অনেক কিছু । 
পরিশেষে ৪০-এর দশকের শিক্ষা হিসেবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে যা বলার তা হল: 
অতীত দিনের যারা সফল শিল্পী,বিশেষ করে ফ্যাসীবিক্োধী আন্দোলনে যুক্ত যেমন 
রাযমকিড্কর, সোমনাথ, চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল, প্রদোষ দাশগুপ্ত, পাঁরতোষ সেল, খালেদ 
চৌধরী-এদের সুম্টিকাধধ গভীরভাবে দেখা প্রয়োজন । 

সেই সঙ্গে একখাও বলবো যে আমরা যা শুরু করেছিলাম, তার উত্তরসূরী যারা যেমন 
সোমনাথ, বিজন চৌধুরী, পামকুমার, ওয়াসিম কাপুর এবং পেন্টাসঁ ফুন্টের শিজ্পীরা 
সকলে মিলে যে কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে চালিয়ে যাচ্ছে তা সবদিক থেকে 
অভিলন্দযোগ্য । খুব দূর থেকে হলেও আমি নজর দিয়ে সব সময় এরা যা করছে সে 
সম্পর্কে খ্বোজ বক্র পাখি । যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হই । এদের মধো আমদের ৪০ দশকের 
আলো বহন করার আল্তরিকতাকে সাধুবাদ না জানিয়ে থাকতে পারিনা । 

আবার নতুন করে বিশ্বের সামনে সমূহ বিপদ দেখে নিজের সাধ্য নিয়ে দাড়াতে চেষ্টা 
করি কিন্ত্ত বয্পস বাদ সাধে। আজ একথা খুব জোরের সাথে বঙলবো,দেদিলের সমস্ত 
কর্মকাণ্ডে সত্যিই একটা উত্তাপ ছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেকামনা কার আবার 
একটা উদ্যোগ নিয়ে সকলে মিলে আমরা শিল্পীরা কিছু শুরু করি, যা আমাদের সকলের 
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একে শিল্পী তার উপর বার্ধক্য, ফলে নালা বিপাঁভ এসে দেখা দেয় । হয়ত সবটা তেমন 
গুছিয়ে বলা গেল না । তবুও জানার বা বলার কিছু বিষয় বোধহয় বলতে পেরেছি । 
নিশ্চয্সই বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম এথেকে কচু শিক্ষণীয় বস্ত্ত খুঁজে পাবে, সেইটুকই 

পরিশেষে একটি এঁতিহাসিক অন্িিজ্ঞতান হণ প্রলার লোড সামলাতে পারছি না । 
ফ্যাসীবিরোধী আন্দোললে সব প্রথম সাকে ছেক্ধ অঙ্গ হয়েছি তিনি ছিলেন পি, সি, যোশী । 
অতবড়মাপের মানুষ কিন্ভ তাঁকে ভাতার চেল) ৮ বসে ছবি দেখান এবং কথা বলার 
সোৌভাগা আমার হয়েছিল | কি প্রচণ্ড দরদ তিল ১০7 স্পের্কে এবং শিল্পীদের প্রতি । এ 





শাল্তিমস্ন গৃহ 





পগাতি লেখক আন্দোলন ও বাঙলা নাটক 


প্রগতি লেখক সংঘের ঘোষণাপতে সাহিতোর উদ্দেশ্য এবং লেখকদের কর্তব্য সম্পকে 
যে কথা বলা হয়েছে, বিষয়বস্তর দিক থেকে বাঙলা সাচিহিত্য জগতে তা নতুন বিষয় ছিল 
লা। প্রক্তপন্ষে উনবিংশ শতাষ্নী থেকে বাঙলা সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
“সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌন স্বৈরাচার, সামাজিক অবিচার, ক্ষ ধা, দারিদ্য, 
সামাজিক পরাল্মধতা, রাজনৈতিক পরাধীলতা"" প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নানাভাবে আন্দোলন 
সংগঠিত হয়ে এসেছে, সাহিত্য ক্ষেত্রে তা অতি উজ্জ্ছলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । 
সাহিত্যিকদের বিশ্লেষণ শক্তি ও মননশীলতা এর অন্তঃমূল পর্যন্ত উল্মোক্ত করে 
লোকসমক্ষে, তলে ধরেছে। কিন্ত লেখকদের এই কাজের পিছনে কোন সচেতন 
সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সক্তি্ম ছিল না। পগতি লেখক সংঘই পথম, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 
লেখকদের সামনে এই হাতিকর্তবাকে স্পল্টভাবে তলে ধরে এবং সাংগঠনিক প্রক্রিস্মার 
মধ্য দিয়ে তাকে নি্দিচ্টকর্প দেয়। বিভিন্ন ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর লেখকদের একটা বড় 
অংশই এই সংগঠনের সাথে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন, বিশেষ করে নতুন ও নবীন 
শোশ্বকরা একটা নতুন কিন্ছু করার প্রেরণায় যে তারা এই সংগঠনের চারপাশে জড় 
হয়েছিলেন তা নয়, দেশ ও সমাজের প্রতি গভীর কর্তব্য ও দাক্মিতবোধই তাদের 
সংগঞ্তনের মধ্যে টেনে এনেছিল । তাদের মধো একটা বড় অংশ সাহিত্য ও শিজ্প চচা শুরু 
রা 
জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে । 
আজ ৫০ বৎসর পর, সেদিনের ঘোষণাপত্র, কাজ ও বক্তব্যের অনেক কিছুই সাধারণ 
ও স্ববিরোধী বলে মলে হবে । এবং এটা অস্বাভাবিক বা অবাস্তব হিল লা। যারা এই 
সংগশ্ডনের মধ্যে যুক্ত হয়েছিলেন, তারা জাতীয়তাবাদী, ভাববাদী, সমাজতান্ত্রিক 
মতবাদ অনুসার্ি ছিলেন । ফলে প্রথম থেকেই চিন্তা চেতনায়, কর্ম ও ক্রিয়ার মধ্যে একটা 
দ্বন্দ ও বিরোধ ছিল । প্রথমদিকে তা প্রচ্ছন্ন থাকলেও পরবতাকালে তীব্রতালাভ করে । 
কখনো সাহিত্য বিত ককুপে, কখনো ভিন্ন সংগঠন গঠলের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পায় । 
বিভিল যতানুসারী লেখকরা এই সংগঠনের মধ্যে এলেও, কামিউনিস্টরাই ছিল তার 
প্রাণশক্তি । সংগঠনের গঠল ও পরিচালনায় কমিউনিস্টদের একান্তিকতা ও আদশের 
উচ্চতা, নবীন লেখকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে । সেজন্যই দেখা যায় নবাগত 
লেখকদের বেশীরভাগকেই তারা, তাদের-ডাবনায় প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল । 
কিন্ত তার অর্থ এ নয় যে প্রবীণ এবং প্রতিষ্ঠিত লেখকদের উপর কোন প্রভাব ছিলনা । 
প্রবীণ লেখকরা কি দৃন্টিতে কমিউনিস্টদের দেখতেন, হিন্দী সাহিতোর অন্যতম শেষ্ঠ 
গীতিকবি সমিন্রা নন্দল-এর বক্তব্যে প্রতিফলিত । ১৯৪৫ সালের শেষে কমিউনিস্ট 
পাচির তহবিলে অর্থ সাহায্য করতে গিয়ে তিনি যে চিঠি দেন, তাতে তিনি লেখেন $ 
“আপনারাই আমার পেরপণার উৎস, আপনারাই জোগান আমার মনের খোরাক । 
আমি সুন্দরের উপাসক, আমার কাছে সুন্দর জনগণের জীবন; তাই কমিউনিজম 
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আমার মনে রেখাপাত করিয়াছে, আমি চাই কোন শক্তিমান কবি জনগণের 
কল্যাণরধূপ কমিউলিজমকে রাজনৈতিক ও অহ্বনোতিক শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া 
সাধারণ মানুষের সহজ আয়ত্তের মধ্যে উহা পৌঁছাইয়া দেয় এবং চিরদিনের জন্য 
তাহাদের হৃদয়ে তাহার আসন স্হাপন করে । মানুষের সৌন্দর্যে আমি অভিজ্ভতঃ 
আমার বিশ্বাস; একমাত্র কমিউনিজমই মানুষের আতনাকে পার্থিব জজালের 
আচ্ছাদন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে প্রোজ্জুল করিয়া তাহাকে দেদীপ্যমান 
করিয়া তুলিতে পারে । সংস্কৃতির জগতে এক নৃতন শক্তি হিসাবে আমি 
বৈভবে বিকাশত হইয়া উঠক । আমার কাব্যগ্রন্হ “গ্রাম্য ও “যুপবালী'র মধ্যে 
মাঝে মাঝে বিশবসংস্কৃতির এই নৃতন শক্তির উপর কিছু আলোকপাত করিতে 
চেস্টা কত্রিয়াছি । 





কবি সুমিত্রানন্দন-এর এই মনোভাব তখনকার প্রতিষ্ঠিত বহু লেখকেরই মনোভাবের 
প্রাতিধ্রলি । সংগঠন এবং তার কর্ষপদ্ধতিব্র পক্ষে এটা একটা বড় সাফলোর দিক । 

প্রগতি লেখক সংগে যদি সাহিত্যের রস বিচার এবং শন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে 
তার কর্মকাণ্ডকে সীমাবদ্ধ রাখত তবে এই সংগঠন বড় ধরনের একটা সাহিত্যবাসর বা 
সাহিত্যিক আড্ডায় পরিণত হত । কিন্তু প্রথম সম্মেলন থেকেই সংগঠনের যে কর্তব্যের 
সুর বাধা হয়েছিল তাতে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা 
পালনের বিষয়টার উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল । তার ফলে আমরা দেখি যুদ্ধ ও 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যের চোরাবাজারীর বিরুদ্ধে, দেশের স্বাধীনতা ও 
মুক্তির প্রশ্নে লেখকরা যেমন তাদের লেখনী চালিত করেছেন সাথে সাথে ব্যক্তিগত ভাবে 
জনমত ও জনসংগ-ন গড়ার কাজে নিজেদের নিয্লোজত করেছেন । জনমনে লেখকদের 
এই কাজের যে গভীর প্রভাব পড়ে তা তৎ কালীন ব্রিটিশ সরকারকে সার্জিত করে । 
তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের হোম সেক্রেটারী ৮.0. Halle. প্রগতি লেখক সঙ্গমের 
কার্যকলাপ সম্পর্কে সর্তক করে সমস্ত লোকাল গর্ভলমেন্টগ্রলির কাছে যে নির্দেশ 
পাঠিয়েছিলেন, তাতে বলেছিলেন ঃ 


‘‘...The proclaimed aims of the Association are comparatively 
innocuous and suggest that it concerns itself solely with the 
organisation of journalists and writers and the promotion of 
interest in literature of a progressive nature. The inspiration, 
however. comes from and it has close contacts with 
organisations and individuals who are in some cases avowed 
and active communists and in others are advocating of Policies 
akin to those of the communists. There 1s reason to believe that 
the Association has already attracted interest and some 
support from persons ot an intellectual type who are unlike to 
have any sympathy with communism or other revolutionary 
theories. The Association 1s, however. a typical example of the 
methods. now being persued by COmMmMunists In all countries— 
in accordance with the current policy of the Communist 
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International. This method is far a few convinced and trained 
Communists to establish contacts with. all sorts of 
organisations and societies having interest In intellectuals, 
cultural and social subjects with the object ot spreading 
Communistic ideas and gaining converts. Though it 1s not 
suggested that the Indian Progressive Writers Assocation asa 
body is necessarily a subversive or revolutionary Organisation, 
it is desirable for the reasons given that its development should 
be watched with some suspicion and that it should be 
approached with caution by individuals who do not wish to be 
involved in extremist left wing politics. I am desired to Suggest, 
theretore, that suitable opportunities may 106 taken to convey, 
preferably in conversation friendly nearnings about this 
Association to journalists, educationists and others who might 
be attracted by its ostensible programme.” 

File No. 7/9/36— Home/Political, 1936 (2) 


প্রগতি লেখক সংঘের দ'বৎসরের কার্যক্রমের পর্যালোচনা করে হোম ডিপার্টমেন্ট যে 
রিপোর্ট তৈরী করে তাতে "Growth of Intellectual ০০012028517)” অহশে লেখে 


‘‘In India this growth of intellectual communism 15 shown by 
the Indian Progressive Writers’ Association. This Association 
has met with little success and its more ardent supporters have 
now turned towards active participation in lift-wing politics. 
*** By no means all members of the Progressive Writers’ 
Association in India are Communists; many are in complete 
ignorance of any communist connection. *** trained commu- 
‘nists to establish contacts with all sorts of organization and 
societies having interests in intellectual, cultural and social 
contacts with the object of spreading communistic ideas and 
gaining converts. Another example of the same invidious force 
behind this negative propaganda of Balshevism, which has also 
claimed success in winding over many unsuspicious people, 1s 
the ‘‘anti-world'’ and the World Peace" movements. Again it 
must be emphasized that the large majority of the supporters of 
such movements are no more than well-meaning pacifists, but 
whose sincere humanitarian feclings are an asset of which 
Communists take full advatagce. *** A similar explanation can 
be apphied to other aspects of intellectual communism, e.g. the 
Civil Liberties Union, Friends of the Soviet Union, Spain Ald 
Committee, League Against Imperialism, etc." (3) 


পথম থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তার প্রশাসনযন্ত্র প্রগতি লেখক সংঘকে 
কমিউনিস্টদের সংগঠন বলে প্রচার করে বিচ্ছিন্ন করতে চেস্টা করেছিল । তারা 
বুঝেছিল, লেখকদের সংগঠন হলেও তা সাহিত্য চর্চার চৌহদ্দির মধ্যেই তার কার্যক্রম 
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সীমাবদ্ধ থাকবে না, শেষ পর্যন্ত তা স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রশ্নে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী সংস্হায় পরিণত হবে । যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরোধিতায় এই সংগঠনের 
কর্মীদের সক্রিক্ম উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতা, আমাদের দেশের ফ্যাসিবাদের প্রতি 
সহানুভূতি শীল শক্তিকে’ অসহিষ্ণু করে তোলে । তারা প্রগতি লেখক সংঘের কর্মীদের 
উপর বিভিন্ন স্হানে হামলা চালায় । এদেরই আক্রমণে শেষ পর্যন্ত লেশ্বক সোমেন চন্দ 
নিহত হন । এর বিরুদ্ধে সারা দেশে যে ধিশ্ক্ার ও প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছিল তা 
আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন ও অভ্তপূর্ব । পরবর্তীকালে যুদ্ধের শেষে কংপ্রেস এবং 
জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সারাদেশ্বে কমিউনিস্ট বিরোধী জিপির তলে যখন কমিউনিস্ট 
পার্টির উপর আক্রমণ পরিচালিত করে তখন দে আক্রমণ শুধু কমিউলিস্টদের উপরই 
সীমাবদ্ধ ছিল লা। প্রগতি লেখকদের বিরুদ্ধেও তা পরিচালিত হয়। ১৯৪৫ সালের 
ভাষণ দিতে এলে, কংগ্রেস খেকে সভায় আক্রমণ করা হয় । তারা সভা ভাঙার জন্য 
চিল চড়তে থাকে তখন তাদের উদ্দেশ্য করে কবি ভাজ্লাখোল বলেছিলেন £ 

'“ন্লুহ এক গুচ্ছ সদা চুল ছড়া এখানে আর কিছুই নাই, তোমরা সহজেই ভাঙ্গিয়া 

ফ্রেল্সিতে পার । যদি মনে কর, নিজেদের মধ্যে হানাহানি ক₹''রফ্সা এবং আমাকে 

মাপ্িক্সা তোমরা স্বাধীনতা পাইবে. তাহা হইলে আমি বাধা দিব লা।” (8) 


সারা দেশে, এই ধরনের আক্রমণ ব্যাপকভাবে সংঘত্ডিত হতে থাকে । কিন্ত কেন ? 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, দেশের ফ্যাসিস্ত শক্তি এবং কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী লেজের 
পক্ষ খেকে এইভাবে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত হামলা, আক্রমণ, নির্যাতন ও হত্যা সংগঠিত 
হয়েছে, তাতে এ কথা এ্রতিহাসিকভাবে সত্য, প্রগতি সাহিতা-আন্দোশলন সারা দেশে 
একটা প্রবল মানসিক শক্তি হয়ে উঠেছিল । যা মানুষের চিন্তা চেতনাকে স্বাধীনতা, 
গণতন্ত্র ও সমাজতল্দ্রম্ুখী করে তুলছিল । সাহিতোর লক্ষ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়, আঙ্গিক ও 
কলাকোৌ শলের পথ সন্ধালের সাথে, জাতীয় ও আন্তজাতিক ঘটনাবশলীকে যুক্ত করা এবং 
জনগণের কাছে যাওয়ার পথ অনুসরণ করা হয়েছিল, তাই এই আন্দোলনে জীবলী শক্তি 
সঞ্চার করেছিল । আবার প্রগতি ও সমাজতন্ত্র বিমুখ শক্তিকে তার বিরোধী করে ছিল । 
আজকে যখন প্রগাঁতি সাহিতা আন্দোলনের পঞ্চাশ বণুসব্রকে স্মরণ করা হচ্ছে এবং 
পগতি সাহিত্য আন্দোলনের এ্াতিহোর্র সাথে বর্তমানের সম্পর্ক স্হাপলের চেষ্টা হচ্ছে, 
তখন সৃষ্টি ও সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তা হতে পারে । বর্তমানে প্রগতি সাহিত্য 
আন্দোলন সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা হচ্ছে তা শুনলে অনেক সমস্মেই মনে হবে প্রগাতি 
লেখক সংঘ লিছকই একটা সাহিত্য সঙ্ঘ ছিল । গপজীবনের এবং গপসংগ্রামের সাথে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্হাপন করতে পেরেছিল বলেই, আমাদের দেশের ইতিহাসে এই সংগঠন 
একটা বিশেষ স্হান করে নিতে পেরেছে । বর্তমানে, সংগ্রাম ও সৃচ্টি এই ভউতিহ্যেরই 
নতন দ্বষ্টিভঙ্গীর নাটক 

প্রগতি লেখক সঞ্মঘের প্রতিষ্ঠার পর বাঙলা ভাষায়, এই সঙ্মের লেখকরা যে সমস্ত 
নাটক রচনা করেন, তার মধ্যে এক নতুন দুশ্চিভঙ্গী প্রাতিফলিত হস্স । সে দুষ্টিভ্পী 
প্রধানত শেনী সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী । বাঙলা ভাষাম্ম সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে বিশেষ 
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লেখক সঙ্ঘ গঠনের অনেক পূর্বেই লক্ষ করা গেছে । নজরুলের রচনায়, শিত্রামের 
""অস্কো বনাম পশ্ডিচেরী"" প্রবন্ধ বিতর্কে এবং সবোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “রাশিয়ার 
চিভি” প্রকাশের পর তা বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে ৷ কিদ্তি নাটকে তার প্রকাশ বিশেষ 
লক্ষ করা যায় লা । তবে ভাবনা চিন্তা যে চলছিল, তার প্রকাশরুপ যে আসন্ন হয়ে উঠেছে 
তার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের লেখায় । প্রগতি লেখক সঙ্ঘ গড়ার 
(২৭1৩৬) নাটক । ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি পরপর অনেকগুলি নাটক 
অন্ধ”, "'মহায়ম্ধের ফলে", অতীতের অভিশাপ বক প্রেতোতম্না"', জননী” “চালের 
দর" (৯৯৪৩) লেখেন । এর মধ্যে উল্লেখ্য ভাঙ্গা চাকা ও চালের দর নাটক । তিনিই 
প্রথম আমাদের দেশে মার্কসীয় দুক্টিভঙ্গীতে নাটক লেখার সূচনা করেল । প্রগতি লেখক 
উদ্যোগ সৃন্টি হয় । দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নাটক 
প্রযোজনার চাহিদা দেখা দিতে থাকে । ছাত্ররা এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেয় । ছাত্ররা 
তখন গ্রামে গ্রামে যে প্রচার অভিযান সংগঠিত করে তার প্রয্নোজনে ১৯৩৮ সালে হুগলীর 
দয়ালন্কমার লেখেন “মুক্তির অভিযান” এবং “আলোর পথে" নাটক (৫)। হুগলী এবং 
বধমান জেলায় নাটক দু'টি বহু জায়গায় অভিনীত হয় ॥ এই সময়েই ইয়ুখকালচারাল 
ইনলম্টিটিউট গতিত হয় । এই সংগঠনের পক্ষ থেকে নাটক ও গান রচনা ও প্রযোজনার 
বিশেষ চেস্টা হয় । গণনাট্য সংঘ গঠনের পুর্বে, এই সংগঠনকে তার প্রস্ভাতিপৰ বলা 
হয় । প্রগতি লেখক সংঘ থাকা সত্ত্বেও এই সংস্হা গঠনের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা 
গিয়েছিল, তখনকার নাট্যকার সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের কথা থেকে আমরা তা জানতে 
পারি । 


*কদেশের সাধারণ মানুষের সাম্যবাদের সঙ্গে এর আগে যে পরিচয় ঘটেছিল তা 
কেবলমাত্র অর্থনোতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই ছিল সীমাবদ্ধ । আমাদের 
সাংস্কৃতিক জীবনে সাম্যবাদের প্রভাব প্রায় অনুপস্হিত ছিল বললে ভূল বলা হবে 
লা। শিল্পী মানুষের সহজাত একাতনতায় ববীন্দূনাথ ও তার মতন অন্যান্য 
মনীষীদের রচনায় বিশ্বমানবের যে ছায়াপাত হয়েছিল তা একান্তই ব্যক্তিগত 
বোধের ব্যাপার, সাম্যবাদী দর্শনের সচেতন প্রভাব তাতে ছিল লা।*" 

"এই সময় ইংলণ্ড থেকে একদল তরুণ শিক্ষা শেষে দেশে ফিরলো । *** এঁদের 
কাছ খেকে জানা গেল সামাবাদের প্রভাব আরো ব্যাপক করতে হলে তার 
সাংস্কৃতিক রূপায়ণ দরকার । ছাত্র, শিক্ষক, লেখক, বতিজীবী, সৎ নাগল্িক-_ 
সবাইকে নিয়ে । এমন সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যা সামাবাদী 
আদর্শে অনুপ্রাণিত । মুখ্যতঃ এই উদ্দেশ্য লিয়ে ১৯৪০ সালে ‘ইয়ুথ কালচারাল 
ইনস্টিটিউট €(৩ওআই. সি. আই.) নাম দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পত্তন 
করা হয়।'' (৬) 


সনীল চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তদব্যের মধ্যে একটা বিষয়ে পরিষ্কার যে “সাম্যবাদী আদশে 
অনুপ্রাণিত” সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে তোলার প্রেরণাই নতুন সংগঠন তৈরীর ভিত্তি 
হিসেবে কাজ কন্েছিল । এটা দেখা দিয়েছিল এইজন্য যে প্রপতি লেখক সংঘে যেভাবে 
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বিভিন্ন মতধারার সমাবেশ ঘটেছিল তাতে শ্রধু সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে তা 
উপযুক্ত ছিল না । সেইজন্য দেখা যাবে যতদিন গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হস্সলি ততদিন 
নাটক ও গান ভিন্নভাবে প্রযোজনার চেষ্টা হয়েছে । তথাপি প্রগতি লেখক সঙ্গমের 
আন্দোলনের ফলে সামগ্রিক ভাবে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে নতুন পরিবেশ তৈরী হচ্ছিল তাতে 
নতুন নতুন লেখক নাটক রচনায় এগিয়ে আসেন এবং তারা প্রায় সকলেই কাঁমউনিস্ট 
মতাদর্শে অনুপ্রাণিত । ঢাকার শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত, পাতি শ্রাতিবান লেখক 
সোমেন চন্দ ১৯৪০/৪১ সালে বিপ্লব” ও “প্রস্তাবনা” নামে দুটি নাটিকা লেখেন । 
১৯৪০ সালেই ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট থেকে পর পর অনেকগুলি নাটক লিখিত ও 
অভিনীত হয় । সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা “*অঞ্জনগড়”' (ওভাব্রটুল হলে ১৯৪০) ও 
“*কেরানী"* (ওয়াই. এম. সি. এ. হলে__আগস্ট/সেপ্টেশ্বর ১৯৪ ০)। জঙ্গি কাউলের 
ইংরাজীতে লেখা ‘Politicians take to rowing™ (University Rowing Club- 
এ ১৯৪০) ও “The bay Erows 8 (আশুতোষ হলে_-১৯৪০)। দেবব্রত বসুক্স 
ইংরাজীতে লেখা “In the heart of China" (ওভাব্রটুল হল ১৯৪০) ও '"Shop- 
KkeepErs"" (অভিনয় হয়নি)। ১৯৪০-৪১ সালের নাটাচচার এই প্রাথামক প্রয়াস 
পরবতী বছরব্রগ্লিতে প্রবলরূপ গ্রহণ করে । 


এই সময়েই সেই বিয়োগান্ত এবং এতিহাসিক ঘটনা শঘটে__সোমেন চন্দের হত্যা, যা 
বাঙলার সংস্কৃতি জগতকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় । সোমেন চন্দের স্মৃতিকে কেন্ত্র করেই 
বাঙলায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের নাম পালটে "“ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ" 
গঠিত হয় । যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শিল্প ও সাহিত্যের সমস্ত বিভাগে এক নতুন 
ধিক্কার জানিয়ে অঙ্কিত হতে থাকে চিত্রকলা । ‘‘জনযুদ্ধ'' পত্রিকা ১৬ই মে ১৯৪২ 
তারিখে নতন নাটক চেয়ে, পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দেয় । বিজাপলে সাড়া দিয়ে 
অনেক নাটক জমা পড়ে । তার মধ্যে বনস্পতি গুপ্ত রচিত “দেশ রক্ষার ডাক'' শ্রেজ্ত 
বিবেচিত হয় । নতুন নতুন লেখকের আগমন ঘটতে লাগল এবং সেগুলি গ্রাম ও শহরে 
অভিনীত হতে লাগল । ১৯৪২-৪৩ সালে যে সমস্ত নাটকের অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া 
যাচ্ছে তাতে এই নাটকগুলির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে । ১1 বনস্পতি গুপ্ত রাচিত “দেশ 
রকহ্মণর ডাক, ২ পতঙ্গের প্রতিশোধ”, ৩ । সুবোধ ঘোষের '"কণফুলির ডাকা, ৪ 
দিগিন্দচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অভিযান" এই নাটকেরই পৃর্ণাঙ্গরূপ ‘‘দীপশিখা''. ও | 
প্রভাতকমার গোস্বামীর “একরাত্রি”, ৬ । জ্যোতিস্ন সেনগুপ্ত “চালের দর", ৭ । (যে 
লেখকের নাম পাওয়া যায় নি), ৮ । জাপানকে রুখতে হবে, ৯ ৷ রাজবনদ্দীদের মুক্তি চাই, 
১০ । প্রতিরোধ, ১৯ । এক হও । ইতিমধ্যে ১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হয় । 
এবপর থেকে নাটক ও গান গণনাট্য সংঘের নামেই অনুচ্তিত হতে থাকে । যাঁদও তখন 
গণনাট্য সংঘও বাঙলাদেশে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের একটি বিভাগ 
হিসাবে কাজ করছিল । ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত নিম্ললিখিত নাট কগুলি অভিনীত 
হয় । ১। বিনয় ঘোষের “ল্যাবরেটরী”, ২ । মনোব্রঞজল ডট্রাচাযের হোমিওপ্যাহীত, ৩ । 
বিজন ভট্টাচার্যের ''আগুন”', ৪ । জবানবন্দী, ও নবান্ন, ৬ । সমরেশ বসু (কথা 
সাহিত্যিক)-র “লেবার অফিসার”, ৭ । রামশঙকর চৌধুরীর “ষড়যন্ত্র” ৮ । শৈলেন 
চৌধুরীর '“বড়তিলক"’, ৯। অবনী চৌধুরীর “কালচন্রু, ১০ । অনিল শেঠ “মম্বস্তর” 
(তারাশঙ্করের অবলম্বনে), ১১ । কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখেন “ফুটপাতে, ১২। 
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বৈদালাথ ঘোষের পথম গোপাজ+' । 
তখন প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অফিসে যে সাপ্তাহিক সাহিতা বৈঠক হৃত, তাতে গল্প 

কবিতা হাড়া নাটকও পড়া হত । এই আসরে রি পড়া হবে, রাজারা 

বিজশ্ি মারফত জানানো হত । এইরকম একটি বিজপ্তিতে লেখা হয়েছে $ 
"প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ অদ্য শনিবার ১৫ই জুন সন্ধ্যা সাতটায় সংঘের 
(৪৬ নং ধর্মতলা স্পট) সাপ্তাহিক সাহিত্য বৈঠকে শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘোষ 
প্রথম গোপাল" নামক নাটক পাঠ করিবেন । সাধারণের উপস্হিতি প্রার্থনীয় ।'' 
(৭) 


এইভাবে নাটক পাঠের পর শ্রোতারা কি মতামত দিয়েছিল, লিখিতভাবে সে সম্পকে 
কোন কিছু না পাওয়া গেলেও, বুব্মৃতে অসুবিধা হয় না যে এ পদ্ধতি লেখকদের শিল্প 
সুজনের সহায়তা দান করত । পত্রিকায় বিজস্তি দিয়ে না করা হলেও এই পদ্ধতি আজও 
পচালিত । প্রগতি লেখক সংঘ ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং গণনাট্য সহঘের 
পক্ষ খেকে কখনো একসাথে, কখনো ভিন্ন ভিন্নডাবে নাটক রচনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে যে 
প্রচেল্টা ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেটাই আশ্রলিক গণ নাটকের ভিত্তি তৈরী করে । সেই 
ভিভির পরে দীড়িয়েই বর্তমান বাঙলা নাটক বিকশিত হয়েছে । প্রগতি লেখক সঙ্ঘের 
প্রতিস্ঠার যুগে বাঙলা নাটকে সমসাময়িক জীবন ও রাজনীতির উপস্হিতি ছিল খুবই 
নগণ্য । প্রগাতি লেখক আন্দোলনের পরই বাঙলা নাটকে সমসাময়িক জীবন ব্যাপকভাবে 
উপস্হিত হতে খাকে । এবং জীবনের দ্বন্দ ও বিরোধকে শ্রেণী সংগ্রামের দুল্টিতে বিচার 
বিশ্লেষণ করা হজে খাকে। ১৯৩৬ খেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রগাতি লেখক 
আন্দোলনের লেখকরা যে ৩৯ খানা নাটক লিখেছিলেন, সব নাটকেই এই দুন্টিভঙ্গী 
পাওয়া যাবে । আজও সেই দ্রম্টিভঙ্গীই বাংলা নাটকের প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করে 
চলেছে । প্রগতি লেখক আন্দোলনের সাথে আজকের বাঙলা নাটকে এই এতিহোরহই 


১১১১১ 

১। কাম্মিউলিস্টদেল্স জবাব-_ পি. সি. জোশী 

(2) Marxist cultural movement in India—Complied and Edited by—Sudhi 
Pradhaun—p-344-45 

(3) Communism in India— Unpublished Document 1935-45— Edited by Subodh Ray 
P-R4-8S5 
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৫। দয়ালকৃমার_ _পপনাটা আন্দোলসের উদ্ভব ও বিকাশে হুগলী জেলা । স্মারকপ্রন্হ, গপলাষ্টা সংঘের রাজ্য 
শম্ল্মোজলশ । 

৬1 ‘অঞ্জন গড়" ও 'কেরানী' নাটকের ভূমিকা সুনীল চট্টোপাধ্যায় । 'বহরুপী" অস্টোবর '৬৯ । 

৭। স্বাধীনতা ১৫৪ জন ১৯৪৬ 





অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) 


ঢাকায় প্রগাতি লেখক আন্দোলন £ 
প্রসঙ্গত সোমেন চন্দ 


একদিকে লখ্‌নৌতে প্রাতিষ্ঠিত “প্রগতি লেখক সঙ্ঘ’, অন্যদিকে ফ্যাঙ্ছে। ফ্যাসিস্টের 
বিক্ুদ্ধে পুথিবীর দেশে দেশে প্রগতিশীল মানবতাবাদী শিষ্পী-সাহিত্িকদের অপ্রপী 
ভূমিকা ঢাকার শিল্পী-সাহিত্যিকদের আলোড়িত করে । ১৯৩৯ শ্বীস্টাব্দের পূর্বেই 
পূর্ববাংলার ঢাকা ও অন্যান্য শহরে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটি মৌল-পক্রিবর্তন 
সূচিত হয়েছিল। যেমন রাজনীতি-ক্ষেত্রে, তেমনি শিষ্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এ- 
পরিবর্তনের জোয়ার এলো । ১৯৩৯ সালেই ঢাকার কম্িউনিস্ট-হিউম্যালিস্ট - 
প্রগতিশীল লেখকদের উদ্যোগে গতিত হয় ‘প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ । সমকালীন 
সময়ে আন্দামান-ফেরত ‘কমিউনিস্ট কনসোলিতভে শন’ -এর (১৯৩৪) মাধ্যমে দীক্ষিত 
হয়ে ওঠা বীর কমিউনিস্ট-বিপ্লবীরা ঢাকা শহরের দক্ষিণ মৈশূণ্ডীা এলাকায় একটা 
অফিস স্হাপশ করেন । এখাসে 'কামিউনিস্ট পাঠচক্রে’ গোপন ক্সাসেব্র মাধ্যমে তরুণ 
সমাজকে মার্কস্বাদ-লেনিলবাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হতো । এই 
কমিউনিস্ট পাঠচক্রের প্রকাশ্য শাখা ছিল 'প্রপতি পাভাগারা । প্রগতি পাঠাগার যারা 
পরিচালনা করতেন, তারাই প্রগতি লেখক ও শিল্পী সষ্ঘ" সংগঠনে প্রধান ভূমিকা পালন 
করেন । রণেশ দাশগ্রপ্ত, অচ্যত গোস্বামী, কিবিপশঙ্কব্র সেনগুপ্ত, অস্বতকমার দত্ত, 
সর্রলানন্দ সেন, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ শিজ্পী-সাহিত্যিক- 
চিন্তাবিদের প্রচেষ্টায় 'প্রগাতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ’ নামে এই যে প্রতিজ্তালটি গড়ে 
উঠল, বয়সে সকলের চেয়ে তরুণ হওয়া সত্বেও সোমেন চম্দই (১৯২৯০-১৯৪২) তাতে 
প্রহণ করেন প্রধান উদ্যোগীর ভূমিকা । এই সংগকন-স্রষ্টিতে সোমেনের উজ্জল ভূমিকা 
প্রগতিশীল কবি কিরণশঙকর সেনগুপ্তের ভাষ্যে £ 

ঢাকায় প্রগতি সংস্ের আন্দোলন একদিক খেকে সার্থকতা লাড করেছিল । কেননা, 
সোমেন চন্দ্র মতো একজন পুরোপুরি কমিউনিস্ট লেখককে এই সঙ্ঘ একেবারে 
আন্দোলনের পুরোভাগে এনে দিতে পেরেছিল । তাকায় সোমেন তার কক্মেকজন বন্ধুকে 
লিয়ে প্রগতি লেখক সঙ্েঘের জেলা শাখার উদ্বোধন করেছিলেন ১৯৩৯ সনেই । সোমেনের 
দক্ষিণ মৈশুণ্ডীব্র বাসায় গোড়ার দিকে বেশ কয়েকটি ঘরোয়া সভা হয়েছিল । 
উ্চসাহ-উদ্দীপনা-আগ্রহে, সংগঠন পরিচালনার দক্ষতায়, সাহিতোর মাধ্যমে 
সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্শিতায় সোমেন চন্দ হয়ে ওঠেন এ-সংগঙলের মধ্যমণি; 
তারই অনুপ্রেরণায় ঢাকা শহরের প্রগতিশীল তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা এ-সংগক্লে 
এসে সমবেত হতে থাকেন । ১৯৩৯ সালে প্রস্তাতি-পব সমাপ্ত হলেও ১৯৪০ সালের 
মাঝাযাবকি সময়ে পেন্ডাপ্রিয়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এক সম্মেলনের মাধ্যমে 
আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় ‘প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ’ উদ্বোধন করা হয় । এই 
সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) । এই 
সম্মেলনে রণেশ দাশগ্রপ্তকে সংগঠনের সম্পাদক এবং সোষেন চন্দকে সহ-সম্পাদক 
নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪১ সালের শেষদিকে সোমেন চন্দ প্রপতি লেখক সঙ্গমের 
সম্পাদক শিবাচিত হন । প্রধানত সোমেন চন্দের উদ্যোগে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ এ সময় 
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CENTRAL LIBRARY 


কাজী আবদুল ওদুদ, বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) প্রশ্রখ সাহিতাকের সভাপতিত্বে 
বেশ কয়েকটি বর্ধিতায়ন সভান্ত আয্নোজন করে সঙ্গমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার প্রচেম্জা 
প্রহপ করে । 

সপ্তাহে একবার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্মঘের সভা হতো । পালাক্রমে বিভিন্ন 
সভোর বাড়িতে বসতো সঙ্মের সাহিত্য-বাসর। কখখলো নারিন্দায়, কখনো দক্ষিপ 
মশ্রশ্ডী, কখনো বা ২০নং কোর্ট হাউস স্ত্রীটে, পাট্য়াটুলি, সৃত্রাপুর কিৎবা গেণ্ডার্িয়ায্স 
অনুষ্ঠিত হতে পারতো না শেষের দিকে অচ্যুত গোস্বামীর বাসায় সঙ্ঘের নিয়মিত 
বৈঠক বসতো । এখানে উক্লেখযোগ্য যে, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্মের প্রথম সভা 
সোমেন চল্দের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয় । সষ্মঘের বৈশ্তক ডাকা, সকলকে খবর দেয়া, কে 
কে পাঠ করবেন বা আলোচনা করবেন তা ঠিক করা-_সব কাজই সু্পুভাবে পানল 
করতেন সোমেন চন্দ ৷ এ-কাজে তার আগ্রহ আর আন্তরিকতার কোন অভাব নেই; 
কখনো তিনি ব্যস্ততার প্রস্প তোলেনলি-যদিও তিনি তখন ঢাকা জেলা রেলওয়ে শ্রমিক 
ইউনিয়নের মধ্য সংপঠকের দায়িত পালন করছেন । রূপেশ দাশগুস্তের ভাষাস্ম পাওয়া 
ধায় সোমেন চন্দ্র এই কর্ম-তৎপরতার পাঁরচয় £ 
প্রস্ততি পর্বে সোমেন চন্দ যেমন প্রগতি লেখক সংঘের গোড়াপত্তনে অগ্রনী ছিলেন, 
তেমনি ১৯৪০ সালে যখন সংঘ জমজমাট হয়ে উঠলো, তখনও সোমেন চন্দ ছিলেন তার 
ট্রেড ইউনিয়নের কাজের পাশাপাশি লেখক সংঘের সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক বৈঠকগুলির 
সবচেয়ে নিয্লামিতভাবে উপস্হিত সদস্য । আগামী বৈঠকে কারা লেখা পড়বে- এই ধরনের 
সিম্ধাম্ত নেয়া হলে নির্ধারিত বৈঠকে দেখা যেতো, সোমেলের ভডপর লেখার ভাব থাকলে 
তিনি ঠিক লেখা নিয়ে এসেছেন । তিনি তাঁর দায়িত্ব নিখখতভাবে পালন করতেন বলে প্রায় 
বৈঠকেই তাঁর উপর ভরসা করা হতো এবং তাঁকে লেখা আনতে বলা হতো । এই তাগিদ 
একদিক দিয়ে তাঁর দিক থেকেও খুব কাজের হয়েছিল । দু'বছরের মধ্যে তিনি তাঁর শ্রেম্চ 
পঙল্পগ্ুলি লিখেছিলেন, যেগুলি অধিকাংশই বৈঠকে পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল । 

কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের স্বার্থে সোমেন চন্দ শমিকদের মধ্যে গিয়ে 
সাক্ষণণকুভাবে থাকতে চেয়েছিলেন । কিন্তু লেখক সংঘে তাঁর অগ্রনী ভূমিকা এবং 
লেখক সংঘেও রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । এ-প্রসঙ্গে সতীশ পাকড়াশী লিখেছেন, 
"সোমেন...ঞএকবার ভাকেশবরী মিলে কিংবা নারায়ণগঞ্জের পাকলে গিয়ে মজ্রের 
জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল । কিন্তু লেখক সংঘ থেকে তাঁকে 
ছাড়া যায়নি পার্টির স্বার্থে আমরা তাকে লেখক সংগে রাখা অপন্িহাধ মলে করেছিলাম । 
লেখক সংঘের স্বার্থেও ফ্যাসিস্টবিরোধী বিপ্লবী সাহিতাকের উপস্হিতি একান্ত 
বাঞ্চনীয় ছিল।'' এ-ভাষা থেকেই পাওয়া যায়, প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিতাকদের 
সংগঠিত করতে এবং গপমুখী সাহিত্য-সুজনে সোমেন চন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টার 
পলি খন । | 
প্রগাতি লেখক ও শিল্পী সংঘ শুধুই একটা সাহিত্যিক আড্ডা ছিলনা, মানবজাতির 
খুঁজি সংপ্রাম ত্বরান্বিত করাই ছিল এর মৌল উদ্দেশ্য । প্রতিদিন সন্ধ্যায় যখন সোমেন 
চস্ন, কিরপশ্কর সেনগুপ্ত, রপেশ দাশগুপ্ত, অম্বতকুমার দত্ত, অচ্যুত গোস্বামী কিংবা 
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টিনার ন্‌ রন রানা OUEST বররন নর রন 
সমস্সই তাঁদের কাটতো প্রগতিশীল সাহিতা কিংবা মানবজাতির মুক্তিসংগপ্রাম-বিষয়ক 
আলোচনায় । তবে এই সান্ধ্য বৈঠকে তাঁরা কখখলো কখনো হাসি-ছরায়ও মেতে 
উষ্ততেন । সোমেন এ-কাজে খুব দক্ষ ছিলেন না, কিন্ত মাঝে মান টিপ্পনি কাটতে তাঁর 
জুড়ি ছিলনা । অচ্াত গোস্বামীর ধূসর স্মৃতির পাণ্ডুলিপি বলছে এ-কখা: “কালক্রমে 
আমাদের ঘনিষ্ঠতা শরধূ বৈঠকগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল লা। প্রতিদিন আমরা 
সন্ধেবেলায় এক সঙ্গে মিলিত হতাম । সোমেন, কিরণ বাব, অমৃত বাবু এবং আমি 
দিনান্তের বৈঠকের নিত্য সহচর ছিলাম এবং মাঝে মাঝে আরও অনেকে যোগদান 
করতেন । মনে আছে, লম্বা লম্বা আলোচনা করা বা লম্বা গল্প বলাতে সোমেন খুব দক্ষ 
ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে দু-একটি তিক মন্তব্য করে সে অমৃত দত্তকে উত্তেজিত 
করতে চেষ্টা করতো । এবং সবঞ্যোষে উত্তেজিত হয়ে অমৃত আমাদের লিয়ে কোন এক 
কর্রেস্তোঁরায় তঢকতেন এবং খাবারের অর্ডার দিতেন ।"' 
লেখক সংঘের কমাঁরা একটি প্রগতিশীল সাহিত্য-সংকলল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ 
করেন ১৯৪০ সালে । রণেশ দাশগুপ্তের প্রস্তাবিত “ক্রান্তি' সংকলনের নাম হিসেবে 
গৃহীত হয় । নিজেদের মধ্যে চাঁদা তোলা হলো, কে কি লিখবে তা-ও কিক করে দেয়া 
হলো । পূৰ্ব থেকেই সোমেন চন্দের ওপর একটা গল্প লেখার দায়িতু পড়লো । বৈঠকে 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সংঘের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্লচলনা প্রকাশ করা যাবে না। 
অনেকটা চাপে পড়েই সোমেন চন্দ তার বিখ্যাত ‘বনস্পতি’ গল্পটি এই সংকলনের জন্যে 
সভায় লিম্মে আসেন । সংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪০ সালের শেষের দিকে ২০ জন 
লেখকের রচনায় স্মদ্ধ হয়ে বেক্ুদলো ১৬০ পৃষ্ঠার ক্রান্তি, যা পূর্ববাংলার প্রথম 
প্রগতি শীল সাহিত্য-সংকলন ৷ “ক্রান্তি'তে যারা লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
সেন প্রম্খ । 'প্রপতি লেখকক সংঘের' ঢাকা শাখার পক্ষ থেকে সোমেন চন্দ ছিল্দেন এই 
সংকলন -প্রন্হের প্রকাশক । “শ্রান্তি' পত্রিকা প্রেস থেকে বের করে আনতে সোমেন চন্দ 
যারা পাটি টানার পারা এই গ্রল্ছ প্রকাশ করার জন্যে সোমেন কত 
স্কুতার সাথে কাজ করেছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৭-০৮-১৯৪০ তারিখে 
রা CnOLOT ¥ CEI EE Le 
অংশ উদ্ধৃত করছি: 
সন্তান সম্বন্ধে আপনার উদ্বেগের কোন কারণই লেই, কারণ, পিতা হয়ে আমার 
দায্মিত্ব বড়ো কম নয়। সে যথারীতি বেড়ে উঠছে এবং ভূমিল্ট -সম্ভাবনা পৃর্ব- 
নির্ধারিত সময়েই হবে আশা করি । তাকে ভালবাসি বলে যথেল্ট ক্র্ণতপৃর ণ দিতে 
হচ্ছে ! দ'বেলা তো যেতে হচ্ছেই, তাছাড়া রপণেশবারুকে প্রন্ফ দেখালো, লেখা 
সংগ্রহ করা ইত্যাদি । অতএব মহাশয় কেবল উদ্বেগে অধীর না হয়ে কিছু 
কাজের ভারও গ্রহণ করুন এসে, অমন পথে বসিয়ে পালানো চলবে লা। 
...কে লিক্ষে মুস্কিলে পড়া গেছে, তিনি কী রকম লেখা দেন সেই ভয়ে সবিশেষ 
চিন্তিত আছি । আপনি যতজন সাহিত্যিকের বাড়ী পারেন Rএid করে আসবেন 
এবং আমাদের সন্তান-সম্ডাবনাকে সবিস্তারে জানিয়ে আসবেন । হীরেন 
মখাজী এবং সরেন গোস্বামীর ঠিকানা যে-কোন উপায়ে সংগ্রহ করে তাঁদের 
সঙ্গে আলাপ করে আসতে পারলে ভালো হয় । 
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‘ক্ৰান্তি’ প্রকাশিত হলে ঢাকার তরুপ লেখক ও বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ সাড়া পড়ে যায় 
এবং ককস্পেকজন প্রতিশ্রাতিময় লেখক “প্রগতি লেখক সংঘে” যোগদান করেন । এদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জীবন চক্রবর্তী এবং বণেল মঞ্জমদার । 'ক্রান্তি’'-র সংবাদ 
যাতে কলকাতায় পৌঁছে, সে-উদ্দেশেে প্রায় শ'খানেক ‘ক্রান্তি*' লিয়ে ১৯৪০ সালের 
ডিসেম্বরে সোমেন কলকাতা যান এবং সেখানকার লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে গ্রন্হটি প্রচারের বাবস্হা করেন । চাকা থেকে প্রকাশিত “ক্রান্তি' দেখে কলকাতার 
প্রগাতিশীল সাহিত্য-শিল্পী মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সুম্টি হয়েছিল । একটি মফঃস্বল 
শহপ্েের কয়েকজন সম্ভাবনাময় অথচ অক্তাত তব্রমপের রচনায় শব্ধ হয়ে এহ রকম 
প্রগাতিশীল জীবন ভাবনা-পুষ্ট ওকটি সংকলন প্রকাশ করা ছিল এক শ্রমসাধ্য দুরুহ 
কাজ । তাহ কলকাতার ‘প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ" এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান 
এবং অজ্ঞ পর উভয্ন বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্য কর্মীদের মধ্যে একা যোগসূত্র স্হাপিত 
হয় । ‘ক্ৰান্তি’-সূত্ৰেই কলকাতা খেকে বিনয় ঘোষ্ব, সুভাষ যুদ্োপাধ্যাস্স পুশ সাহিত্যক 
ঢাকা এসেছিলেন এবং এক্ষেত্রেও সোমেন পালন করেন সেতু-বন্ধকের ভূমিকা । 

প্রগতি পাঠাগার, প্রগতি লেখক সংঘ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কের ফলে 
সামেন চন্দ অতি অল্প বয়সেই সমাজ বিপ্লবের এক আপোষহীন সৈনিক হিসেবে লিজেকে 
নির্মাণ করেন । র্রেভ্যুলেশনের সময় তিনি খাকতে চেয়েছেন ভ্যানগার্ডে, হতে চেয়েছেন 
জনযুদ্ধের মহান স্হপাতি । অসচ্ছল পারিবারি কক অবস্হা, পিতার কাছ থেকে পাওয়া 
দেশপ্রেম ও প্রগতির মন্ত্র এবং মানুষের কুখ-দৈল আর অভাব অলটন দেখে ছোটবেলা 
খেকেই সোমেন একটা লতন সমাজের স্বস্ন একেছেন তাঁর মলেন্র ক্যালভাসে এবং তখন 
থেকেই তাঁর চৈতন্যের শ্রাতিকায় উপ্ত হয়েছে গপসাহিতোর বীজ । প্রগতি লেখক সংঘ 
তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুরোদ্গমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পার্গশন করেছে । সাহিতোর 
মাধ্যমে সোমেন সমাজ-পরিবর্তলেক্র ডাক দিমেছেন- তাঁর গজ্প-উপন্যাস-_কবিতাস্্ আছে 
শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার বাসনা । তাঁর সৃষ্ট একজন সুকুমার কি একজন 
রজত গোর্কিব্র পাভেলের মতোই এই পচনধরা সমাজটাকে বদলাতে চেয়েছে । ১০-৯০- 
১৯৩৮ তারিখে নির্শলকৃমার ঘোষের কাছে লেখা এক পত্রে সোমেন তার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত 


করেছেন এওভাবে- ‘“বিস্পবের অনুভূতি আমার পাহতা- সাধনার সবাঙ্গে যেন জড়িয়ে 
থাকে ।'" 





®t | ছু, 


প্রগতি লেখক সংঘের চৈতন্যের আলোয় স্লাত হয়ে কেবল সোমেন চল্দই নয়, 
সমকালীন ঢাকার অলেক তক্কণ সাহিতাকের চিন্তাজগতেও এল মৌশ-পল্সিবর্তন 1 এ 
প্রসঙ্গে বিস্লবী স্বাধীনতা-সংগ্রামী সতীশ পাকুড়াশীর ভাষ্য: “সোমেলের বন্ধুরা 
প্রাকাতিক সৌন্দয, নারী-জীবনের মাধুষ এবং অজানার সুন্দর পরিকল্পনা নিয়ে কাঝ্তা 

ও সাহিত্য রচনা করতো, পান্ডিত্যপূর্ণ সমালোচন্নযূলক প্রবন্ধ লিশ্বতে । প্রগতি 
পা oi HEE লেশ্খন পতিভার 
স্চরণ হলো, -ক্রমে ক্রমে বাস্তববাদী হয়নে উঠলো- আতযুগত ভাব সৃচ্দ্টির স্হান 
বস্তুগত ভাব প্রকাশের দ্যোতনা এলো তাদের মনে । সমাজ সমাজ-মনের সাঁত্যকানর পাল্সিচস্ 
রূপায়িত হয়ে উঠলো তাদের নৃতন লেখায়-নৃতন ভাবধারায়, নৃতল চিন্তায় ও 
আলোচনায় । এক কথায় সকলেই গণ-মালবের দরদী সাহিত্যিক হয়ে পড়লো । 
সোমেনের চেম্টায় ও আগ্রহে আমরা তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-পরিচন্ন করব্দায - 
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উগ্র জাতীয়তাবাদী পতিবিপ্লবী শক্তি প্রগতিশীল রাজনীতি আবহ সাতিতা 
আন্দোলনের অননা সারপখি সোমেন ঢল্দকে অকাসে হত্যা করেছে! ৬১৯৮.২ সালের দহ 
মার্চ চাকার সৃনাপ্রুরে আয়োজিত *সোভিয়োত সৃত্ূদ সামি পি এক সম্মেলনে যাবার 
। মিহি 8টি 
হঠাৎ আক্রযাণর মুখে পড়ে সোমেন শ্দদিন পাশিয়ে যাননি. প্রতিত্বোধ করার চেস্টা 
করেছেন; এক সময় যখন বুন্মেহেন তাঁর সময় শেষ, তখন কামিডানশ্সট পাটির পল পতাকা 
বকের রক্তে আরো রক্তিম করে তলে ধরেছেন উঁচুতে, শেষ শি শ্বাস পড়ার পুশ মরছে ও 
[তাল পতাকাটা মাটিতে পড়তে দেননি-পা্টি_পতঠাকার প্রাতি এমনি চেল আগত 
ক্ামিউনিল্ট সোমেনের । এভাবে একশ -বসনত সার--হ ওয়া এক বল্শবী যোগার, এক 
কমিউনিস্ট সাহিত্যিকের, এক মানবদরদী কমীর জীবন -সূর্ম অকালে অস্ত জ্ত্যিত্ হলো 
স্পেলে ফ্যাসিস্ই ladle [বিরুদ্ধে সংগ্রায় করতে lyin কাশিউনিস্ট -স চাক ক্বাতাু 
রা WIM det Cee on UE 
দিয়েছিলেন, কিংবা জন কলফোর্ড যেমন লর্ডোভার্র নিস গকে হাদাপলেডের রাফ্র হবা বরে 
দিস্পেছছি লেন; তেমানি, তাঁদেরই চৈতনোল সহোদর, বাংলাদেশের প্রথম সাহাতিক্‌ শহীদ, 
সোমেন চন্দ ফ্যাসিস্ট -বির্সোধী আন্দোলন করতে গিয়ে ঢাকার রাজপণ্ বকের রর 
রক্তিম করেছেস--স্পেনের রক্তসোতের সাথে ঢাকার বক্ততস্রাতের ছাত্ত্র গড়ে ওদের 
ett বারের Ut অরালারেরেন মার MAINE SE Eel ভা রেলে Cul ন সংগ্রাম 
আর বিপ্লবেন্র জনো অযরতার সমান একগ্রচ্ছ সৃখ বনরোজ্জ্বল অনুপ্রেরণা । 

সোহমলের হত্যাকান্ড ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শিল্পী সাহা তাকদের করে তোলে 
আলোডিত-বিক্ষুব্ধ, বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর ম্বতার অব্যবহিত পরেহ অনাজ্ত্যত হতে থাকে: 
প্রতিবাদ সভা । বিভিন্ন প্রগতিশীল-গণতান্তিক্ত রাজনৈতিক দল এই হ'টনায় গাব খুলা 
প্রকাশ করে। শিল্পী-সাহিত্যিকরা পত্রিকায় বিকৃতি পাতিয়ে প্রবাল কত্রেন তাদের 
সক্ষোভ । বিবিতিতে স্বাক্ষর করেন প্রমথ চৌধুরী. অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, আবু 
সদ আইয়ুব, প্রযখনাথ বিশী, সুবোধ ঘোষ, জোোতিময় ঘোষ, নীকেন্প্ুসাতর রায়, 
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিষলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবদুল কাদির, কানান্টীপুসাদ 
চট্টোপাধ্যায়, হিরপকমার স্যান্যা্স, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বিনয় ঘোষ. 
স্বর্পকমল ভট্টাচায, অক্ুপ মিত্র, অমিয় চক্রবতী. সপ্পোজ্ত দত্ত, বুদ্রদেহ বসু, অজিত দত্ত, 
বিষ্ণু দে প্রয়ুখ । 

সোমেন চন্দের মৃত্যুতে বাংলার প্রপতি শীল বম্ধিজীবী-সমাজ কভাবে প্রাতিবাদমখর 
হয়েছিল, তা আমরা “হ্যাসিস্টবিপ্লোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ" নামক সলংগতনতির গঠনের 
মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারি । ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংদ্ব পঠনৈর পশ্চাতে 
হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণ এবং ভারতের উপর জাপানের হামলা ছিল পরোক্ষ 
কারপ; কিন্ত তাৎক্ষণিক এবং প্রতাক্ষ প্রেরণা ছিল সোমেন ভলেবন হত্যাজানত 
পতিবাদ-সম্ভব আন্দোলন । এ-প্রসঞ্গে ধনজন লাশের মন্তবা উদ্ধন্রলীয় : 
ইতিহাসের .... তা পর্যয়ক্স যৃহৃর্তে ফ্যাসিবাদ--বিনোধী এক মিছিল পল্রিচোলনা করার 
সময় চাকার তরুণ কমিউনিস্ট লেখক সোমেন চন্দ নিহত হন ফ্যাসিবাদী গ্রণ্ডাদের 
হাতে । সোমেন চস্দর হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হয়ে ওঠেন বাংলার বদ্ধিজীবীরা । 
ক্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে মানবিকতার বিবেক, শিজ্পী-সাহাতাক-বাস্ধজাবী 
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ব্যাপক অংশ যেন একটা একাসূত খুঁজে পেলেন । এই সৃত ধরেই ১৯৪২ সালের ২৮ শো 
মার্চ পলামালন্দ চট পাধ্যায়ের সাভা পতিতে অনুষ্ঠিত হল ফ্যাসিস্টবিরো ধী সেখক সম্মেলন 
এবং এই সম্মেলন মঞ্চেই সাঠিত হয় “ফ্যাস্স্টতিরোধী লেখক ও শিজ্পী সংখা ! 
লাখ - শাল সোনেন চন্দ বালা পাতি শীল রাজলৈতিক-সাহিত্যিক 
কযমীদেরর মান্মে নিয়ত সঞ্জাল্র করতে থাকেন বিস্লবের জন্যে সাহস ও অলুপেক্ শা । 
পৃর্ববাংলায্ণ চল্লিশের দশকে যে প্রগতি শীঙ্গ সাহিত্য আস্দোললের সৃত্রপাত, বলা চলে, 
সোখেল-স্মৃতিই তার প্রধান প্রেরণা । রণেশ দাশগ্রস্তের ভাষায় চিজিলশের দশকে 
হোকাক় প্রগাত সাহিতোর প্রসার ও সাধনায় যে নবতরঙ্গ আনসে, হাতে দোযেল-স্ম্বাতি হিপ 
মযকেল্দ্র । স্বাধীনতা ও সাম্যবাদের আদর্শের পতাকাবাহী সোমেন যে শহীদের 
শ্বহ্যাবরণ করেন, সেই ঘটনাকে সমররলীক করে পাখার জন্য এবং সোচমেনের লেখার 
।শল্পকূপেন্ব ধারাকে সামনে এগিয়ে লিয়ে চলার উল্দেশো ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘ যে 
কা্মসৃচী নেয়, তা বিশেষ কলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বময়েকজন চাত্রকেে প্রগতি শীন্দ 
লেখার দিকে টেনে লিয়ে আসে ; অন্যান্য আরও কয়েকজনের মধ্যে মুনীর চৌধুরী, সরদার 
গেলে এই স্মরণ উৎসেই যুক্ত হয়েছিল। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে সৈয়াদ 
ওয়ালাউল্লাহ্‌ ও এই স্মরণ-উৎসে যুক্ত হয়েছিলেন । ১৯৪৩ সালের ৮ই মার্চ সোমেন 
চন্দের প্রথম স্মৃতি-বাখিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অজিত গুহ ৷ তিনি 
বাংলাদেশের প্রগতি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংপ্রামে বিশিস্ট ভূমিক! গ্রহণ করেন ।'* 
সোমেন চন্দ তাঁর বিস্মস্লকর এবং কালজস্ন প্রতিভা-গুণে প্রগতি শীল সমাজ আর 
সাহিত্যান্দোলনে নিজেকে স্বতন্ত্র এবং ব্যতিক্রমী সত্তা হিসেবে প্রতিপন্ন করেছিল্লেন । 
তাঁর সকল কমের পিছনেই একমাল্র স্বস্ন ছিল শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের 
আপোষ্বহীন-সংগ্রামকে ত্ররান্বিত করাঃ লিপীডিত মানুষের বিজয় -সংগ্রামের শিল্পক্ধপ - 
সজনহ তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মৌজ্-অন্বিষ্ট । বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্া- 
আন্দোলন এবং সোমেন চন্দ যেন পরিপূরক সত্তা হয়ে জড়িয্নে আছে সুজনলস্লের 
সমাজ --প্রতিষ্ঠার কোরাস ৷ এই আপোষহীন বিশ্লবীর রক্ত মিশেছে পথিবীর দেশে দেশে 
মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের্স সাথে । বাংলাদেশের প্রথম সাহিত্যিক শহীদ এই বীর 
কমিউনিস্ট লেখক প্রতিটি আগামীর যুদ্ধে ওক মহান মক্তিযোম্ধার সাহস-সংকল্প আর 
অন্তলীসন প্রেরণা নিয়ে ধাকবেন আমাদের সাথে, জনতার মাঝে । 
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ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





সংস্কৃতি ৪ এতিহ্য ও উত্তরাধিকার 


ইতিহাস কথা বলে । কথা বলতে বলতেই তৈরী হয় সেত-খা নতুন ইতিহাস তৈরী 
করার জন্যে মানুষেব এগিয়ে চলার একটা বড় অবলম্বন । 
মানুষের জন্মের ইতিহাস আছে । হাজার লক্ষ বহর ধরে তার এগিয়ে চলার ইতিহাসও 
আছে । একটা যুগ কিংবা কাল অথবা শতাব্দী পেরিয়ে পরের যুগ, কাল, শতাব্দীতে 
মানুষের পথ চলার অন্যতম বড় শর্তে এ দেত । ওকে অস্বীকার করে পথ চলতে গেলেই 
হাজারো বিপদ । 

তবু একদল মানুষ বারবার অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে । অনেকটা শামুকের 
মত । নিজের খোলসটাকে ভেবেছে প্রাথিবী । তার বাইরে সামনে পেছনে তাকাবান্র চেল্টা 
নেই । সূুযের আলো দেখলেই মুখটাকে খোলসে হুবিসয়ে ফেলতে বাস্ততার সীমা সেই 
তার । 

কিন্তু এই শেষ নয় । উল্টোদিকে আর একদল মানুষ চিরকাল ছিল, আছে-যারা 
খোলস ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসতে তৎপর, শুধু তাই নয়, তারা অতীতের সঙ্গে 
বর্তমানের সেত্টাকে রক্ষণ করা এবং তার ওপর দিয়ে শক্ত পায়ে হেঁটে ভবিষ্যতের জন্যে 
মজবুত একটা সেজ্‌ গড়ার জন্য জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তত । ইতিহাস কথা বলে 
এলে হাত ধবে। 

নতুনকালের যে মানুষেরা সেকথা শুনতে চায় আগ্রহ নিয়ে আমরা সেই সারিতে দাড়িয়ে 
আছি । শুনতে শুনতে জানতে জানতে আমরা বুঝেছি পুখিবীতে আজ হঠাৎ মানব 
প্রগতির অভ্যাদয় হয়নি । অতীতকাল থেকে তার একটা সব্রীসুপ গতি আছে বর্তমানের 
দিকে । উত্তরকালের মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে সেই হচ্ছে এতিহ্য, যা আমাদের 
একান্ত অধিকারের বস্ত- আমাদের উত্তরাধিকার । 

আবার এই অতীতের মধ্যে আছে পেছনের গতি । সামনে এগ্রতে তার নিজের অক্ষমতা 
আবার কাউকে এগিয়ে দিতে তার মাথা বাথা নেই । সে জড়কে ভাবে সচল জীব আর 
জীবকে দ্যাখে জড়ের দ্ুন্টিতে । আবর্জনার স্জপ যেমন লড়ে না চড়ে না কেবল দমবন্ধ 
বিশ্রী পশ্ধে চারদিক বিষাক্ত করে, এও তিক তাই । উত্তব্রকালে এমন জড়বৎ মানুষ খুজে 
পাওয়া শক্ত হবে লা যারা এই বিষাক্ত আবর্জনাকেই পরম আশয় বলে মনে করে । 

কিন্ত উত্তব্রকালের দেই মানুষ যাদের যাত্রা সামনের দিকে, মহতের দিকে তারা এই 
আবর্জনাস্তুপকে শুধ পাশ কাটিয়ে চলে তাই নয়, তাকে প্রতিহত করে, আগুনে পুড়িয়ে 
ছাই করে এবং যা মহৎ, যা সুন্দর, যা শত আগুনের তাপেও নিঃশেষ হয় না তাকে বুকে 
জড়িয়ে ধরে অধিকারের অনাবিল আনন্দে । একেই বলে যথাখ উত্তরাধিকার । 

ক ৬ কঃ 

তেমলি এক মহান উত্তরধিকার, অফরন্ত এীতিহ্য-সম্পদ নিয়ে আমরা পথ চলছি 
সংস্কৃতির জগতে । সেই পাহাড় ছড়ার শীর্ষে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । আছেন রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, মাইকেল, দীনবন্ধু, হরিশ, শরৎ চন্দ্র, নজরুল, অবনীন্দ্রনাথ, 
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লন্দলাল, সোমেন, সুকান্ত, মানিক প্রমুখ অসংখ্য মনীষী ও স্ুস্টা । এ শুধু বগসংস্কৃতির 
লয়, আমাদেন জাতীয় সংস্কৃতির নান্দনিক প্রগতি ঞতিহ্য । এদের মধ্যে কেউ বা ওঁচু 
আসন থেকে নেমে এসে পা রাখতে চেয়েছেন ধুলোসমাটির জগতে, প্রকৃতি ও মানুষের 
মধ্যে । কেউ বা জন্মসূত্রে পা রেখেছেন এবং শক্ত পায়ে হেঁটে পিয়েছেন কাদা মাথা, ফোস্কা 
পড়া ফাটা পায়ের আতনীয় বন্ধুদের বকে জড়িয়ে । শ্িবধা, ক্বন্দু, পিছুটান ছিল কিন্তু 
তার চেয়ে বড় ছিল সেসব অতিক্রম কলে উত্তরণের চেস্টা । সে উত্তরণ কেবল নিজেকে 
নিয়ে নয়__ সমস্ত সমাজকে নিয়ে, দেশকে নিয়ে, দেশের কোটি কোটি লিরল্ল, হুতশ্রী, 
বঞ্চিত, অত্যাচারিত সাধারণ মানুষকে লিয়ে । সবাই একপথে হেঁটেছেন তা লয়, কিন্তু 
লক্ষ্য ছিল এক কেন্দে যেখানে মানুম্ব এক, প্রথিবী এক, যেখানে জীবননদীর স্রোত প্রপতির 
দিকে । এমনিভাবে আমরা পেয়ে যাই ভল্লোথল, প্রেমচন্দ, দুমারণ আসান, কেল্পু সায়ার. 
ভানুভক্ত থেকে দেশসীমানা ছাড়িয়ে গোটে. সেকসপপীয়র, পুশাকিন, তলস্তয়, বলা? পোর্কি., 
ভিক্টর, জারা, ব্রেখই এবং অসংখ্য মহৎ জীবনের অনুপম উত্তরাধিকার । 

আর আছে ভারতে সংঘবদ্ধ প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের ৫০ বছরের পৌরবজনক 
এতিহ্য । অতীতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কিংবা ব্রতচারী আন্দোলনে সংস্কৃতির 
মেল বন্ধন ঘটেছিল ঠিক কিন্ত দূরের দিকে দৃষ্টি রেখে সংঘবদ্ধ শক্তির উদ্বাল ঘটলো 
১৯৩৬ সালে ‘প্রগতি লেখক সংঘ্'’-র আবির্ডাবে । ভারতে তখন ব্রিটিশ বিরোধী 
আপোষকামী জাতীয় আল্দোলনের উল্টোপিঠে কমিউনিস্ট মতাদর্শের হাওয়া বইছে । 
জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বামপল্হা মাথা তলছে । ইওরোপের মাটিতে ফ্যাসিবাদবিরোধাী 
সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হচ্ছে লেখকশিল্পী বুদ্ধিজীবীদের আন্তজাতিক সংগঠন । এইরকম 
এক যবগসন্ধিক্ষণে প্রগতি লেখকসংঘের আবিডাঁব । শুধু দেশে নম্স আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় 
মানবের যথাখ মুক্তি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে আলো জুালাবার অঙ্গীকার ঘোষপা 
করলো প্রগতি লেখক সংঘ, যার সূচনা করেছিলেন বিশ্ববিবেক ব্রবীন্দ্ুনাথ । 























এর উল্টোদিকও ছিল । এতিহ্যের শীষমপি রবীন্ননাথকে গ্রহপ অথবা বর্জন- এ নিয়ে 
তর্ক১ব্যঙগ-কৌতক কম হয়নি । রবীন্দু-এঁতিহ্য বিলোধিতাই আধুনিক সাহিত্যের 
মুক্তির একমাত্র পথ এমন কথাও শোনা গিয়েছে । অন্যতম শিরোমণি কবি সুধীন্দ্ুনাথ দত্ত 
এতিহাকে গ্রহণ করার মধ্যে দেখেছিলেন পভক্ষাপাত্র হাতে নগর পরিক্রমার রূপে’ । আর 
অতি বিদগ্ধ বুদ্ধদেব বসু ববীন্দ্রসাহিত্যে শরীরী উৎ পীড়নের অভাব দেখে হতাশায় 
ভেঙে পড়ে হাত বাড়ালেন পশ্চিমের কঠিন কবিতার কারব্রিপর এলিয়ট, অডেন, স্পেন্ডার, 
মালার্ে, ব্রিলকে, এজরা পাউন্ডের দরবারে । শরীরী উৎ পীড়লের ক্ষুধায় উন্মত্ত বুশ্ধদেব 
বসুর দল সাধারণের গণ্ডী থেকে সাহিত্যকে নিয়ে এসে বসাতে চাইলেন আতন্রভোগী লব্ধ 
বাসরে । 

প্রগতি লেখক সংঘের অন্তরে দাড়িয়ে কবি বিষ্ণু দে এতিহ্যের্র উত্তরাধিকার বলতে 
কি বোঝায় এবং কেন তা অলিবাষ তার মর্মবাপী শোনাজেন-__ 
চিরস্হায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাধি না, বরং 
সমূদের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং 
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এর ন 
CENTPAL LIBRARY 


সদাই সুজন চিজে গলেশপ কাব্যে হাজার ছন্দের 
ক্ুদ্ধ উৎস খাঁজে পাই খরূস্োোত নব আনন্দের’ 
(২৫শে বৈশাখ, 'নাম রেখেছি কোমজ পাহ্ধার। 


নব আনন্দের, সব উত্তরণের উৎ সম্শ খুঁজে পাওয়াই এতিহোর সাধনা । সাম্াজ্যবাদ ও 
ফ্যাসিবাদের উদ্ধত মুঠি থেকে প্রথিবীর প্রাণ ছিনিয়ে আনার দেই-ঘনঘোর মুহুর্তে 
এতিহোল উৎস-সৃভে সতোর ভূমিতে পা রাখা প্রগতি লেখক সংঘের অগ্রপাতি বোধ কলা 
সম্ভব হল না; তেষনি অলিবার্যভাবেই জলম লিল ণ্ফ্যাসীবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ, 
সোভিয়েত সহৃদ্‌ সংঘ, ভারতীয় পণনাটা সংঘ । 

হাঁতহাসের লিম্তুগ পরিহ্াসে দেখতে পাই যারা একালিন এতিহ্যকে গ্রহণ করে প্রগতির 
পথে যাত্রা করেছিলেন, রেখায্ন-রতে-সাহিত্যে-গানে একেছিলেন আধনিক নব-চেতলার 
প্রগতি প্রতিমা-_ তাদের অনেকে ক্দুস্বান্খে এতিহ্োর উত্তরাধিকার বিসর্জন দিতে কুষ্ঠা 
বোধ করলেন না । স্বাধীনতা দোরগোড়ায় ডেবে এ্রদেরই কয়েকজনের নেতৃত্রে 
গড়ে উঠলো ‘কংগ্রেস সাহিত্য সভা” । যদিও তা বেশীদিল টেকেনি । কিন্ত নয়া দেশীয় 
শোষণ শাঁজ্ুর কাছে বুদ্ধিজীবী বাক্তিসত্বার নিঙগজজ্ঞ আতন্রসম্পণ সংঘবদ্ধ সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন শুধু নয় এতিহোর উত্তব্রাধিকারেন মর্মবাণীকে আঘাত করলো প্রচন্ডভাবে । 
যার সামাহীন লঙ্জাতুর চেহারা কুটে উঠলো ষাটের দশকের সৃচনায়স চীন-ভার্ত 
সংঘষের মহরতে | 

তবু উত্তরাধিকার টিকে থাকে । থাকে উত্তরাধিকারী শক্তি । ছিনলনিচ্ছিল ভারতীয় 
গলনাট সংঘকে পশ্চিমবাংলার বুকে যে সাহসী তক্ুণ কর্মীপ্লা ১৯৬০৪ সালে নতুন করে 
গড়ে তল্দলেন তাদের প্রাপ্তি হাজারো সেলাম । বস্তুত, সেদিন সেইমহূর্তে যাদ এই নবীন 
গলাটা কৃষীরা সংমক্ষে সংঘনন্ধ না করতেন তাহলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের 
সংঘবদ্ধ ভিহুটা ধংসের হাত থেকে রক্ষা পেত কিলা সন্দেহ ! কিন্ত তবু রইলো 'আল্গা 
বগঠামো, বৃহ আট্রালিকারি ভিন্লবিছিলঙগকক্ুণপ চেহারা । 

তবে ভিতটা যেহেত্‌ গণনাট্য কর্মীদের দখলে ছিল তাই একদিন সময়ের দাবী মেনে 
নিয়ে চিলবিহিনন শরীরকে জোড়া লাগিয়ে সংঘবদ্ধ শাকির নব-অট়রালিকা গড়তে 
আল্বার্ধজাবে জল্ম হোল ‘গণতান্লিক লেখক শিল্পা কলাকুশলী সম্মিলনী'-র (৯৬ই 
সেক্রুয়ারী, ১৯৭ ২} । নবপর্মায়ে সেই সংগঠন আজ “পাশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক 
শিল্পী সংঘ’ লামে স্হাষবী কূপ লাভ করেছে । 

পশ্চিমবাংলায় সত্তর দলং কন হাতিভাস ভারতের বুক থেকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার 

ধংস করার চক্রান্তের হাতহোপ : বাইরের সায়াজ্যবাদী শক্তির সন্ত্রাসী আদর্শকে 
ডারতের শাসবদগোশ্ঠীা এদগেছে আমদানী করলো প্রথমেই পশ্চিযবাংলার মাটিতে | 
মানুষের শরীর এবং মন তার লন্রনবস্ত : রস্টরযল্ত্র এবং দোসর সমাজব্িরোধী শক্তিক 
সন্ত্রাসের কালো মূর্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল পাঁলচমবাংলার সংগ্রামী প্রাতিহ্য এবং তার 
যথাথ উত্তরাধিকারীদের পর | সেই বিষাক্র ছোবল খেকে সংস্কৃতির গ্রতিহ্া এবং 
আধুসলিক সুষ্টি_চেতলার জগৎ কেউ রেহাই পায়নি | 

এর সঞ্চেগ যোগ দিল হঠকারী বামপন্হা । তাদেরও আদশ বাক্তহ তু, বাক্তিসন্ত্রযাস । 
কেন্দ্রীয়। শাদকদলের চেড়ীচামুন্ডাদের হাতে ববীন্দ্রনাধেল ছবি বিধ্বস্ত হোল কলকাতা 


প্রগতি সংস্কৃতি আল্লনোলল ১:১০ 


নিশববিদ্যাশয় চত্বরে আন হহকারী বামপন্থীদের বাটালীর আঘাতে বিদ্যাসাগরের 
প্রস্তন্নস্থৃর্তি খণ্ডিত হোল । রবীন্দুনাথ তাদের কাছে প্রতিক্রিয়ার দালাল । উভভয্লেরই দর্শন 
অতীত ও বর্তমালেন্স সংযোগ সেতুটাকে উড়িয়ে দেওয়া, এতিহোর উত্তরাধিকার থেকে 
উত্তরকালের মান্রষক্ষে বঞ্চিত করা এবং জনমানসে তাদের ডাবসূর্তিকে ম্লাল বিবর্ণ করে 
তোলা : 
শ্বিমুখী এই আক্রমনের মুখে সেদিন যথার্থ উত্তরাধিকারীর ভূমিকা লিয়ে দীড়িয়েছিল 
তান্ত্রিক লেখক শশী কস্মকশলী সম্মিলনী, গণনাট্য সংঘ, গ্রুপ খিয্সেটার, অন্যান্য 
সাংস্কৃতিক সংগঠন, হুদ পত্র পত্ৰিকা এবং প্রবীন নবীন অসংখ্য শিল্পী সাহিত্যক 
বুচ্ধিজীবীরা 1 পেন্টাসঁ ফুন্টের শিল্পীরা 'লোকচিন্রকলা' সংগকলেন্র নামে তাদের সাোয়ত্‌ 
শোলল কলাহজ্শেল । 
প্রগতি সংস্কৃতির এই মহাশক্ডির বেন্দ্রীয় সম্মেলনলমঞ্জ গণতান্তিক লেখক শিল্পী 
কলাকৃশ্ল্দী সমশ্মিলনীকে সেদিন কাধে তুলে নিতে হয়েছিল ইতিহাসের গুরুদাজিত । 
গতন্দ, বাক্তিস্বাযধীনতা, মানবাধিকার, বিশ্বশান্তির সমহান এতিহাযকে রক্ষণ করা 
এবং কালের পাঁতধারায় বর্তমানের বুকে নব উত্তরণের উৎস হিসেবে তাকে প্রসারিত 
বলার জকুত্রা সংগ্রামে পশ্চিমবাংলার শ্রভবুদ্ধিসম্পন্ন লেখক শিল্পী বুল্থিজীবীরা 
সমবেত হলেন সম্মিলনী যল্সে। 
জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এতিহ্য চেতনার শীষপুরুস্য ববীন্দুনাথকে শুধু প্রতিক্রিয়াশীল 
শর্ত বা হঠকারী বামপন্হার হিংস্র ছোবল থেকে রক্ষা কলা নয়, রবীন্দ্র অনুরাপী সেজে 
তাকে দেবতার তিলক পরিয়ে নিজেদের কজু্গীতে স্হাপন করে ববীন্দুনির্ভর ব্যবসা 
এবং আতুন্প্রাতম্তার্ লক্ষ নিয়ে যারা ববীন্দুনাথকে বৃহত্তর মানুষের আঙিলা খেকে দুলে 
রেখেছিলেন তাদের কম্জা থেকে মুক্ত করে রবীন্দনাথকে প্রসারিত করার কাহিল 
বুতপালনে গণতান্তিক লেখক শিল্পী কলাকশশী সম্মিলনী ভয় সন্ত্রাস উপেক্ষা করে 
এগিয়ে এসেছিল সেদিন । ৯৯৭২ সালের ২০শে মে পশ্চিমবাংলার মানুষ অবাক বিস্ময়ে 
দেখেছিল শহীদ মিলার যয়দাসনে ‘গশতনল্ত্র ও মানবাধিকারের সপক্ষে ব্রবীন্দুলাখের' 
ডজ্জুপ উদ্পাস্হতি 1 সবাখবদ্ধিসম্পন্স এবং স্বৈব্রতান্তিক শক্তির ঢক্ষান্তের ছোবল খেকে 
রবীন্দবাহ কেলিয়ে এলেন খোলা আকাশের নিচে হাজার লক্ষ মানুষের অন্তরূভ্ মতে ॥ 
দি ডুয়হাকসা তাত জোড়ার্সাকো থেকে শালিতনিক্কেতলন পদযাভ্রায়, বীল্দমেলায়, গাল 
শাহী হাটে লাটে তখন সাসমাজযবাদী এবং সৈবক্রতান্লিক শক্তি সপজন্মকে ধংস 
করার চেস্টা চালাচ্ছে আবিরাম । ভারতে জরুরী অবস্হা, কালাকানুনের দাপট, ঘাতক 
শক্ডিল্‌ উল্লাস, বিনাবিচারে বন্দী যানষেল তপ্ত নিঃশ্বাস ! ভিয়েতনামের বুকে গণতন্ত্র 
স্বাধীনতাকে চুরমার করতে যার্কিল সাম্রাজ্যবাদ বেপরোক্সা । চিক্গিতে মার্কিন 
সাম্াজাবাদের হিংস্র অনপ্রবেশ । আক্কিকার অবক্পণা জুড়ে কালো মানুষের কান্না আর 
রক্ত ৷ এইসব অমানবিক বর্বর আইল শাসন এবং চক্রান্তের বিরুদ্ধে সাম্মশনী সোদিন 
সংগ্রায করেছিল গনতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে মহান এতিহ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী 
তুহেনেকে | 
আন এই সৃত্রেই ছিল সাম্রাজ্যবাদী ও সৈবক্মতান্ত্রিক ভাবাদশে লালিত পালিত এবং 
এাাপক্ভানে পরচালেতে অপসংস্কৃতির বিজ্দদ্খ সংপ্রাম । 
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CENTRAL LIBRARY 


সহগ্রামেল্স অস্তরেই জন্ম নেয় এক্যবোধ । ক্ষেতের বুকে হোক, কারখানার জুশল্ত 
অস্নিপিন্ডের সামনে হোক, আঅফিস-কাছারী-মাক -ঘাট -বন্দর যেখানেই হোক সমস্ত 
জাতি-বর-ধর্ম-ভাষার মানুষ যে মর্মবাণীকে বুকে আকড়ে এক সত্বায় নিবিড় হয়-_ তাল 
লাম সংগ্রাম । যার গাঁতি মহতের দিকে, মহৎ সুন্দর জীবনের দিকে । 

তাই সংগ্রামের মধ্যেই লেখকশিজ্পীদের মধ্যে জন্য নিয়েছিল সেই এব্যবোধ যার 
পখঁতহা সে খুঁজে পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মত মহান পুরুষকারদের মধ্যে এবং সংঘবদ্ধ 
সংস্কূতি আন্দোলনের মধ্যে । ১৯৮৯ তে তাই ‘সম্মিলনী"-র জায় পায় স্হায়ী সংগপকলের 
সৃন্তপাত হোল “সংঘ হিসেবে যা হুড়ান্ত রূপ পেল ১৯৯৮৫-প্প এপ্রিলে নবপত্যায়ের প্রথম 
সম্দ্মেনে “পশ্চিমবঙ্গ পণতাম্তিক লেখকাশিল্পী সংঘ" নামে । 


হক * be 


বিহশ শতাব্দীর অন্তিম মুহূর্তে গণতন্ত্রের বিপদ যেমন প্রধান লক্ষণ তেমনি গণতন্ত্র 
রক্ষণ করা এবং তাকে প্রসারিত করার কঠিন কাজটাই আজকের দিনে সবচেয়ে জরুরী । 
কোন্‌ গণতন্ত্র? খে গপতন্ভ্রেসমাজ্রতান্ত্িক ব্যবস্হার সমানাধিকার রূপ পায়, বিশ্বশান্তি 
আক্ষরিক অ খুঁজে পায়. বিভেদ-বিচ্ছেদ-হানাহালি-সন্ত্রাস নির্যৃল হয়, প্রপতির 
জন্নঙ্ধাত্রা অব্যাহত খাকে-_সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্যে শ্রমজীবী মানুষের 
সঙ্গে লেখকম্খিষ্পী বশ্ধিজীবীদের একাবদ্ধ দধ্প্রা্ম । তাই সংগঠনের নাম গণতান্তিক 
লেক্বক শিল্পী সংঘ । 








mires wre. ররনান রানির নাটিটািদর রর টিন রিনি 
অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের দিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার পরমাণু যুস্ধনীতিকে 
আগ্রাসী করে তুলছে, যখন সদ্য স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশে মার্কিন চক্রান্ত সম্পাসবাদকে 
ছড়িয়ে দিয়ে বিভেদ বিচ্ছিন্সনতার শক্তিকে চাঙ্গা কলে আভ্যন্তরীণ ক্ষেতে বিপদ ঘনিয়ে 
তুলছে, যত্ন সকল দেশের জাতীয় সংস্কৃতির মহান এীতিহ্া ও আধুনিক গণতান্ত্রিক 
চেতনা সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় স্বৈরতান্তিক শক্তিন্প আঘাতে বিপধস্ত--তখন এই 
পশ্চিযবাংলার মাটিতে অন্যালা অংশের মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির পাশে পপতান্ত্রিক 
লেক্ধুক শিল্পী সংঘ সংগ্রামী নিরসন রাকা SRNR: ESN নাগর হাতা 
হচেছ । 

এভাবেই কথা বলে উত্তরকালের সঙ্গে । তার হাত ধরে পথ চলে । চলতে চলতে 
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ডষ্ড এ.পি.বিষ্ঠল 


তেলুগু সাহিত্যে প্রগাতি চিন্তা 


অস্টোবর বিস্পবের পরই অর্থাৎ ১৯২১-এ সমাজবাদী সমাজ সম্পর্কে তেলুগু 
সাহিত্যে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । অবশ্য বিরোধীতত্তব রূপে । পান্ধীজীল শিক্বা স্বর - 
ভোগরাজু পঠাভির মৈল্লা এই প্রবন্ধের লেখক ৷ খিনি অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাও 
ছিলেন । আট পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধ সেই সময় একমাত্র দৈনিক পত্রিকা 'আন্ধ পত্রিকার 
বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল । সেই সময় তিনি শৈশব কালীল-_সোভিম্সেত ব্যবস্হা" 
কে উৎক্স্টতম উদাহরণ রূপে স্বীকার করে প্রশংসা করেন । এও সতা যে তিনি হিন্দ 
দর্শলের “কীর্তি যুগ’ এর তথা সামন্তবাদী সমাজের সঙ্গে সোভিয়েত যত্র_-তন্র তলনাও 
করেছিলেন । তা সত্ত্বেও তিনিহ তেশ্সপু পাঠককে সোভিস্পেত দেশের ভূমি ব্যবস্হা, সমাজ 
ব্যবস্হা ও নানী মুক্তি প্রসঙ্গে পত্রিচয় করান । 
অস্ট্টোবর বিপ্লবে প্রভাবিত হয়ে ১৯২০-সালে লেখা হলো তেলগ্রর প্রথম উপন্যাস 
'মালাপজ্জলী" যা আজও শ্রেম্ততে অদ্বিতীয় । এর লেখক ছিলেন উভাব লক্ষী পান্তল । 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় জেলেবসে তিনি এই উপন্যাস রচনা করেন । 
'মালাপজ্জী” উপন্যাসে অঙচ্ছতদের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও প্রেম অভিব্যক্ত হয়েছে । 
আর এর চেয়েও যা গুকুতুপুপ সে হল পদদলিত মানুষের জীবনচিভ্রকে গভীর সহানুভূতি 
নিয়ে তলে ধরা । এখানে তিনি এক নতুন সমাজ নিমাণের কম্পচিভ্র অঙ্কন করেন; যার 
মধ্যে বলবৈষ্ম্য থাকবে না, আর শ্রমিকের-মজুরের পরিশ্বযের উচিত পাব্রিশমিকও 
মিলবে । এ উপন্যাসেই তিনি ক্ষেত মজ্রদের শেণী সংগ্রামের প্রতি অভ্গ্রল্লি নির্দেশ 
করেছেন । এবং হরতালের মধ্য দিয়ে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের দ্ুল্তান্তও ব্রেখেছেন । এ 
ছাড়া উপন্যাসে আলোচনা ক্রমে তিনি সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্হার বো শিল্টাযও তলে ধরেন । 
উপন্যাসের চরিত্র বেঞ্কট বেজডী স্কেতমজ্র সম্মেলনের সভাপতি রূপে ভাষণ দিতে পিয়ে 
সোডিস্নেত প্রজাতন্তের বর্ণনা করে বলেন যে সেই দেশে জমির মালিক হয়ে গেছে কষক, 
কলকারখানা হয়েছে সমাজের সম্পাতি আর প্রতোক পাঁরবারের থাকার জন্য একটি করে 
ঘর্পও দেওয়া হয়েছে । 
এখানে লেখক এই ভিন্নধর্মী সংগ্রামের জন্য গ্রহণ করেছেন নতুন এক দ্ুক্টিভাঙ্িগ । 
১৯৩০-এর এই দুষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে নব প্রজল্ম কে আকৃষ্ট করতে থাকে । 
এই শতকের ৪শ্বদশক, প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার প্রভাবের দিক থেকে অত্যাধিক 
পুক্ুতুপুর্ণ, কারন সেই সময় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাস্তবায়ন হতে আরম্ভ করে । পী 
সন্দরাইয়া ১৯৩৩ সালে কমিউনিষ্ট ইস্তেহার অনুবাদ করে প্রকাশ করেন । ক্রোব্দিদি 
লিড্গা রাজ তখখল জেলে বসে অনুবাদ করেন পোকির মা । এ পান্ডুলিপি জেল থেকে বের 
করতে সেদিন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল । অবশেষে ১৯ ৩৮শে তা প্রকাশিত 
হল । আর সঙ্গে সঙ্গে যুবকদের মধ্যে এই উপন্যাস ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠল । 
আজও সাম্বাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষ নিজের সম্পর্কে সমালোচলাযসও এই 
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উপন্য'সের দাক ইঙ্গিত করেন । হাজার হাজার মানস এই উপস্যাপে লিজেদের 
পাঁতচ্ছাব দেখতে চাল, দেখতে পান হয়তো । এই উপন্যাসের প্রকাশক "আদ শ 
প্রচ্থহসচ্ভলী -₹ পরে দিমিসাজের জীবনী প্রকাশ করে । মায়ের এই পর্দাঞ্গ রূপ 
প্রশ্কাশেন পূবেই তুশ্যল বেওকঠ লামাইয়া তেলগ্গ ভাষায় “খা উপন্যাস ‘মায়ের জয়া 
লাম প্রকাশ করেছিলেন । শ্রী কৃদুথী অঞ্জামে পুল ইতিমধ্যেই ইংরাজী থেকে তেশগু 
জাজ্াায় মার্কসক্র এন মহতী মাকস' প্রকাশ করেন । এই দশকের কামিউনিষ্ট 
গঞ্জিক্্য 'শিবশাকতা মআাক্সবাদী হলাননবাদী দৃষ্টিতে তম্বাজাবাদের |. নয়ো বহু প্রবন্ধের 
এশা এনা রিনার ৃ 
১০১৬৯ সালে নবশক্তি' অন্দেটোবর বিস্পবের উপর এক বিশেষ সংশ্যা প্রকাশ করে, 
সোঁডক্সেত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পৰ্কে অনেক প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রব্গাশিত হয় । রুশ 
যাহাতে (প্র'যাণিকতার) জন্য আজও প্রগতিশীল গেখকরা এই সংকলন থেকে 
উদাহরণ দিয়ে বাকেন । ও সশকে মহাকবি শী শী বিদ্যাত পীত 'মহাপ্রস্হানম' লিখে 
তক? কাব্ব ধারায় এক নতল দিক নিদ্দেশ ককেন । 
দলো এগিয়ে যাই, এগিয়ে যাই 

নতুন এক প্রথিবী গড়বো আমরা 

৩ক্লো এপিয়ে যাই, সামনে চলো, 

আনম ক্রি ঘল্টাশ্রলি শুনতে পাওনা 

মুত্র ডাক শোননি কি? 
দেখাল কি রক্ত বর্ণ উজ্জুল পতাকা 
চলো এগিয়ে যাই, সামনে চলো" 





৩ করিতা পলাশের দিলল্ালেকেসস পর থেকেই কৃষক মতিয়া জাপক এবগটর শব 
এবি কলিতা প্রকাশ হতে হকি । এই সময়ই একটি বিখ্যাত কাবঝিতা ‘পতাকার 
বিশ্যযত সঞ্স্টাত পলা শকত হৃহৎ। | 

শোচেতৰ্” পত্রী অঃ শাস্ত্র > ১১৩৯ -এ ক্টাকিলাড়াতে শ্বাহ সম্মেলনের জন্য লাল তারা 
লাল কাক তা তোল : দেল লেতশেব কাছে তিটলাপ্েক্র নাজী বাহিলী তথা ফ্যাশিক্ট, 
এঁর পঙ্গাডাক তেলগ সাহিত্যকে অতুলনীয় প্রেরণা দান করে । আর এই শতকের পহ্গম 
দশকে মাকস বাদল প্রভাবে ভিশন সাহিত্য এমন উচ্চ শিখর উল্লীত হয় যা আজ পযন্ত 
আাজাজিশীয়া : এও পের পুলে বে শঙ্কু সা।হতো মূলতঃ ব্যাক্তি কোন্দিকতা এ ভাশাবেোগের 
পানা হিল । এই সময থেকে সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ প্রাধালাপেল্ো সাহিতোর 
ক্রাডগলে হের বিগিসবপ্ হিলৰ জেগে শোদেন জীবন ৬ সংগ্রাম, দৃঃখ ও বেদনা, আলন্দ ও 
ভাল । এক্স জে, সাহিতে,র পারদ যেখানে আবস্থ চিল, যশ্তিষেয় বুশ্ধিজীবীর মধ্যে. 
এল খোলে ভা সখ চেরা বন্ধ: কঙ্ লাশনেন মানুষেল লিংক । 

১১১০৩ -৩ সেনানী’. সনের পুগাতিশীল লেখক সহঘের' প্রথম সম্মেলন 
আন্ত ত হয় । এক সম্বল বত আলোচনা পর়ালোচিলার হাধামে যে সংবিধান গহণ 
করা হয়, দেখালে তেলগ সনহজোল আঅগ্রপষনের এক চিত ধরা পড়েছে। এই সময় 
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সাহিতোর ধারা প্রবাহের শেল্ত রূপকার ছিলেন মহাকবি প্ররাজাদে, কাড়ুকরী' বীলেশ 
শিপ, পিডুমু রামৃর্তি, পাস্তশ, চিশেকামাত্রী নরসিতহশ্‌ প্রমুখ । 

এই সম্দেেলন, লিখ্ধিলভাবত প্রগতি শীল জেখক সংঘের সংঙ্গে তুলনীয় ! যার সভাপতি 
ভিলেন প্রেম্জীদ এবং এই সংঘের লেখকরা প্যারিস সম্মেলনের প্বালা প্রজ্ভাবিত হিল । 
সেই সময়ে তেশুগু সাহিত্রোর শ্রেষ্ঠ স্হপতিরা হয় সরাসরি ভপস্হিত হয়েছিলেন, অর্থবা 
সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বালী প্রেরণ বরেহ্িলেন । এ সময় সাহতোর বিবিধ রূপ, 
উপন্যাস, নাটক. কাবিতা, পক্প্র, সাহিতিকি প্ৰবন্ধ, সমালোচনা পুকাশ্িত হয় । ওল মধ্যে 
মহীধর. রামমোহন রাওয়ের "বশ চক্র ছিলি সেই সময়ের অতলত পেরণাদাযফ়ক উপশম | 
‘নয়াশর' কৰিদের'স্মরণীয় সংকলন, শবিশবশান্তি' সেই সময় প্রকাশিত হয়! বলা 
বাহুল্য এতে প্রকাশিত বেশীর ভাগ রচনা শনমিৰু-জ্ীবন, তাচদর সংগ্রাম. বিজয়, সুখ 
দুঃশকে বিষয়বস্ত্ত কাপে প্রহণ করেছিল । কেবল মানত বিষয় বস্ত্তর লিক দিয়ে পান্সিঝতন 
আসেনি, ক্রপেও আমল পরিবর্তন আসে : একতা বলা আতিবাঁজত হবে না, এই নুতন 
সাহিত্য মা মার্কসবাদের এক প্রত্যক্ষ পরিণাম ছিল, যা সাহিত্যে সাধারণ মানুষের 
সম্পার্কত বিষয়ে পল্রি্গনণিত করে ॥ দ্বিতীয় বিশবস্বম্ধ চলাকালীন সময়ে এক নাচা সংঘ 
কুষককজীবব এবং কষকসগ্গ্রাম পতাহ্ষ পভভাব ফেলে । এইসব নাচাকারদের মধ্যে শংকর 
ও বাসি রেড্ডির নাম উল্লেশ করা যায় । বাসি রেড্ডির ‘মা জুমি' নাটক ও 'কাস্তেজীবী' 
প্রহসন তেলুগু জনজীবনে মুখ্য আকর্ষণ হিল । যখন এসব নাটকের অভিনস্ণ হত, হাজার 
হাজার লোক জমায়েত হতেন তা দেখতে । 


আবার তেলুগু সাহিত্যের আর এক অধ্যায়ের সুচনা করলো তেলেও্গানার বীর 
জনগণ । প্রথমে জমিদার ও নিজামের বিরুদ্ধে পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্য বাহিনীর 
অত্যাচারের বিক্ুদ্ধে সেদিন যে কৃষক ও জনসাধারণ অস্ত্র হাতে তলে নিয়েছিলো তা শুধু 
জনজীবনের ক্ষেত্রেই নুতন দিক-দ্শ্ুস দান কক্সেনি, সাহিত্য সৃজনেক্প ক্ষেত্রেও নব প্রেরপার 
উৎস রূপে ভূমিকা পালন করেছে । এই সাহিতো হয়তো ছিলো কৃষক সংপ্রাঙ্ষের তথ্যচিত্র 
চিল শহীদ বীরদের প্রশস্তি গাথা--তবে সে সব স্রস্টাদের অসেক্চেই সেদিন এসোঁছিলেন 
কৃষক জন-সাধারণের মধ্য থেকে : যারা আজ মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে অমর হস্সে আছেন, 
যাদের মধ্য স্মরণীয় নাম মকদুষ 'মহিদ্দীল' "দাসব্রহ্ী ব্রতী" কোটো আলওয়ার 
স্বাী । আর এ সময় ‘স্বাধীন সরকারা তেশুগু প্রগাতি শীল সাহিত্যিকদের পরে নামিয়ে 
আনে তীব নিপীড়ন, লিক্ষিত্ধ করা হয় প্রপাতিশীল বহু সাহিত্য গ্রল্গ । তবে তালু দ্বারা 
তাদের কণ্ঠ রোধ করা সায় লি। এ সময় নাশে-বেনামে অনেক প্রগতি শীল পঙ পন্দিকা 
প্রকাশিত হয়েছিল-_যার মধো নাম করতে হয়া পাক্ষিক জনতা (মাদ্রাজ থেকে) নেজ্পলোর 

এর পর ১৯৫৫ সালে প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের একত্রিত করে সুগশ্ডিত সংগঠন 
গড়ে তুলতে গভীর ভাবে প্রয়াস নেওয়া হয়--যা কিছুদিন কাষকরী ছিলো । 





এখল অবশ তেল্গ সাহিতো প্রগতিচিন্তার প্রতক্ষলন সর্বত্রহ লক্ষ্য করা যাবে । 
কিন্ভ-বাস্তব কারণেই প্রগতি শীশ লেখক শ্িশ্পীদেল মধ্যে প্রথম দিককার মত 





উল্ঘাদনা আৰু লক্ষন করা গেলনা । আর গড়েও উঠলো লা কোন সুগশ্িত সংগঠন । হয্মতে! 
তা মার্কসবাদী চিন্তার লেখকদের সন্রিয়তার অভাবেই ঘটেছে ' তা সত্ত্বেও বাসী বোড়ী, 
সীতা দেবী প্রয়খের মত সাহিত্যিকেরা উপন্যাস ও কবিতায় তীদের প্রগতি চিস্তার 
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চচায় মহ্ণপ আছেন । 


এছাড়া বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকার যেসব কালজয়ী কথাসাহিত্য ও কাব্যকলা 


প্রকাশিত হচ্ছে তাও সাম্যবাদী চিন্তার আলোকে অনেকক্ষেতে এই আলোকিত । এমন কি 
সদ্যবিগত বছর গুলিতে স্বোৎ কৃষ্ট সুল্টিগ্রলিও চিন্তা চেতনায় অনেকাংশেই প্রগতি- 
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ডাঃ গ্রিয়সন বলেছিলেন কাশ্মিরী ভাষা দরদ গোত্র থেকে উদ্ভূত । তা আজ কেউ 
ক্বীকার করেন না। ভাষাবিদব্া মনে করেন যে “কাশিমরী' ভাষা বৈদিক সংস্কতের 
কসপভহশ। সমাজজীবলের নানা উহ্ধান পতনের ফলে কাশ্মিরী সাহিতোনব অসংখ্য 
পান্ডুলিপি লুপ্ত হয়ে গেছে এবং আজ যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সবগুলোই কাশ্মিরের 
বাইরে চলে গিয়েছিল । ধর্ম সম্প্রদায়ের চয়! সম্পর্কীয় প্রাপ্ত পদ কাশ্মিরের 
প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে স্বীকার করা হয় । 'মহানয় প্রকাশ’ (শিতিকন্ত) 
এবং “বানাসুর কথা (ভট্রাবতার) থেকে কাশ্মিরী ভাষায় কবিতার যে ধারাবাহিকত 
শ্রু হয় তা মূল: ভক্তিরসাশ্রিত, যার মধ্যে প্রাচীন কাশ্মিরী শৈবমতেরই প্রাবল্য। 
পরবর্তীকালে সুফী এবং শৈব মতাদশের মিশ্রণে একটি বিশেষ ধরণের মিশ্র সংস্কৃতির 
উদ্ভব হয় যার মূলে শেখ নৃরুম্দীন আউলিয়া এবং লল্লেশ্বরী-_-র বিশেষ ভূমিকা ছিল । 
প্রাচীন কাশিমরী কবিতা-তে মহিলাদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। লক্ষেশবরী 
(ললদ্দদ) এর সাথে ভবানী আন্লিমাল এবং হব্বাখাতুনের নামও উল্লেখযোগ্য । এছাড়া 
‘রামভক্তি' এবং ‘কৃষ্ণভক্তি' সম্বন্ধীয় কবিতাও রচিত হয় যার মধ্য কিছু কবি 
আননম্দরাম, বিষ্ণু কৌল, নীলবকক্ত শর্মা কাবিবর্গকে মধ্যযুগীয় সমবেদনার চেতনাসম্পল্ন 
কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা ফেতে পারে। ১৯২৫ সাল থেকে কাশ্মিরী সাহিত্যে 
আধুনিক কালের শুরু বলা যেতে পারে। এই সময়েই কাশ্মিরী ভাষায় গদাসাহিতোর 
উদ্ভব হয় । 

কাশিমরী ভাষায় মুল লিপি ছিল ‘শারদা’, বিদ্তি আজ তার প্রয়োগ জুশ্তপ্রায় । বর্তমানে 
ধনিসংকেত সংযোজন করে কাশ্িমক্সী ভাষার উপযুক্ত করার প্রচেজ্টা চালালো হয় । কিন্ত 
কাশ্িমরী ভাষায় সেই প্রদেশে অত্যাধিক শীতের জন্য কিছু এমন খুনি সংকেতের উদ্ভব 
হয় যাকে অভিব্যক্ত করার জন্য ফারসী লিপি সম্পর্ণক্ষরপে অসমর্থ । আজকের দিনেও 
কাশ্মিরী ভাষাতে কোন সংবাদপত্র বা পত্রিকা প্রকাশিত হয না । তদুপরি নেই এই ভাষা 
শিক্ষার কোন জাতীয়-মাধ্যম যেমন বিদ্যালয় বা এই জাতীয় কিচ্ছু । শেখ আবদুজ্লার 
ব্রাজাসরকারু এই পরিপ্রেক্ষিতে কিন্ছু গঠনমূলক প্রয়াস চালান,যার ফলে ভবিষ্যতে কিু 

আধুলিক কালের কবিদের মধ্যে শ্রেচ্ত কবি গুলাম মুহম্মদ “মহজুর" এবং তারই 
শিষ্য-সমতল আব্নুল অহদ ‘আজাদ’ । স্বৈরতন্ত্রী শাসসে র বিরুদ্ধে এই দুই কাব একই 
পথের অনুগামী । তার সাথে এই কবিদ্বয় উদ্দু-কবিতান মাধ্যমে প্রগতিশীল আন্দোলন 
এবং মাস্পবাদের সঙ্গে যুক্ত হন । উভয়ের হিন্দু-মুসলিম একতাধুনি জলমানসে সাড়া 
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জাগায় ৷ প্রার্রশ্ডে ক্লোমান্টিব্য গজল লেখক হুজুর বিশ্পব এবং সাম্যাজক্ বাবস্হাতে 
পিরিন্দর্তল আলাল ইপমেশ দেন । 

মহজব্র বলেন $ সৃসঙ্গনানের চাধ এবং হিল্দ্রর চিলি এই দৃইয়ের মিশ্রণের ফলে একটি 
আন্বাদ্ল্হা ঘর রিকি der হয় । 'যতজিরা দাবি করেন স্বাধীনতা কামলা ও শোষণের 

অনেক চিত্র লিজ অগাবতার মাধ সমে উপস্হাপিত করেছেন ! হোমল £ বেঢাল্লা কিক গোটা 
বত্সন্প কঠিন পরি শ্রম লে ফসন্য উপল কারে অর দ্বিতীয় কোন বাক্তি এনে কষকিকে 
একাদিকে সব্বিয়ে উৎপাদিত ফসল লয়ে চলে যায় । কৃষকের উৎপাদিত ফসল এইসব 
দ্ত্বতীশ্ব ব্যান্র রা ভক্ষল করে এবং অপরকে ভক্ষণ কর্ধয় । 

মহত্জুক্বের মতন হিন্দ- অসাল্লম- এক তার কথা আজাদিও বলেন, যদি ধর্ধের অঙ্গ হয় 
ভিল্লভা, যদি ধর বলে যে হিন্তু আপাদা স্বসলমাল আলাদা তাহশন্দে এমন ধসের 
আব শান্তা আমার লেই । আমি এমন শর্মকে আুড়িতে ভর্রে আবার ঈশ্বরকে 
উপপহান্রস্বকুপ হ্ান্রিয়ে দেবা! 





আজাদ ও মহজ্ঞর নবয্ববকদের বি্লবেক্স জন্য উৎসাহিত করেন । “গ্রলশন বতন 
ছজোলয্প এবং ‘বলী হী বাগবোলা" (আমাদের দেশ বাগিচা এবং ‘এই মালী এসো”) 
মহ্জর-এর প্রলিষ্ধ কবিতা মাছে । এই কবিতার সাথে কন্ঠ মিলিয়ে পন্ডিত দক্সারাম 
গঞ্জ নবযুবকদের আহ্বান ফ্রালিয়েছিলেন : 

মিজা গুলামতোসেল বেগ আর্রিফও গ্ীজিপতির "বারা মজদুবর এবং কারিগরদের 
শোষণের চিত্র উপস্থাপিত কক্পেছেন । এই কবিদের পরে প্রগতি শীল আন্দোলন “'কল্চরল 
সহাজ (সাংস্কৃতিক মোচা) নামক সংস্হা চেতনার দিক খেকে গভীর প্রভাব ফেলে । 
এঁদের মধ্যে দীনালাথ নাদিম এবং যহমানরাহী প্রশ্বখেরা ছিলেল । রাহী একাডেমী 
পুরস্কারও লাভ বসনপল ! নাদিম চীন এবং পাশিয়া ভ্রমণ বরে মাশ্্সবাদে প্রেরণা লাভ 
করেন । এই দুই কবি ছাড়াও অন্যান্য প্ৰগতিশীল কবিরা হুলেন ফাজিল বগশ্মিরী, নর 
মহম্মদ প্লোজন, অমীন কামিল, গ্রলাম নবী ফিরাক এব? মৃজক্কফর আজিম, এরা 
সকলেই কৃষক ও মজদুবরদের মধ্যে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করবার জনা প্রেরণা 
সম্দিি করতে থাকেল । 

এই পহ্যায়ে শী গুলাম মনহশ্মদ সাদিক এবং শ্রী দুর্গা প্রসাদ ধরের যোগদান 
বিশেষভাবে লঙ্ষ্পঈম ; এই দু-জনই প্রগতিবাদী সমালোচক ছিলেন এবং লিজের লিজের 
মধ্যমন্জিতু ও যল্ল্রিতুকালে পপ তি শীল আন্দোলনকে সঙ্গাসবদাই এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে 
উৎসাহ স্ঁগিয়েছেল । 'কল্চরল হহাজ" তাদেরই সৃল্ট এবং তাদের অবর্তমানে তার 
আয়ুস্কাল শেষ হয়ে যায় । 

উসাই শিশলারীরা বাইবেলের একাংশ যখন কাশ্মিরী-তে অনুবাদ করেছিল তখনই 
অথাৎ ১৮২১ থেকেই কাশ্িমরী পদ্যসাহিতোর শুরু বলা যেতে পারে । কাশ্মিরী 
গদাসাহিতা মূলতঃ কাহিনী প্রধান । এরূপরহ উজ্জেশখ করা যেতে পারে নাউকপসঙ্গ 
(বিশেষ করে রেডিও এব দৃরদশনক পক) । উপযুক্ত লিপি ও পর্যাস্তি পাঠকবর্গের 
অভাবে কাশ্মিরীতে খুব কম উপন্যাস লেখা হয় । অখুতর মুহীউদ্দীন- এর এদোদ ও দগ' 
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পল শমী সাহিভোর সর্বপ্রথম উপন্যাস হিসেবে গন্য পারা হায় । এই উপন্যাস ১৮৫৮ তে 
প্রকাশিত হয় । এরপরে ওই শেখকেরই 'গটি গজজও গাশ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়, যা 
বাস্তব এক ভালাচত্র ! অলি হৃহশ্যদ শোলেন্র 'অসতি হ ইসালা উপপল্যাত আম রলাথ যাত্রায় 
ভাতরবাতক মজদলুদের সম্পর্কে লিখিত ! এইসকল উপন্যাস প্রগতি শীলে আলেদাললেল 
সহ মুত 1 এছাড়া বংশী শিলদোষ ‘অঞ্থদোর' সামে অব্য একটি উপন্যাস লিখেছেন । 
১৯৭২ এ গোলাম লবী গৌহ" দুটো উপন্যাস (মুজরীমা ও ম্যুলা) শিশেছেন । লিদ্দতু এই 
উপন্যাস পাতিজিয়াবাচদী মোশাম্উিক সমবেদলায় জর্ভতিত । আজ পর্যস্ত কাশস্মেরী ভাষার 
উপন্যাসের হাতিহাস এই সাত । ০ 
জপ ক্ষেতেএও কিস্দল্ল মহাজা একর বিশিষ ভ্মিকা বকষেছে : প্রথষ গলপ থা 
প্ুগাতি শীল আন্দোললের সংঙ্গে যুক্ত ছিশ্স সোমনাথ জুৎসী ‘মহাজ খ্রি এক ইনতকে তা 
লাশ বদন ॥ তার লাম টেজ্িফোন গাশা- তে ম্বাস্ক্সবাসৌী বিশ্লেষণী হালা অন্ডিবাত্ত 
হল্স। দৌনালাথ নাদিযও এইরকম অনেক কাহিলী শিখছেন । কাশিমরী ভাঙ্গাতে 
গজ্পসাহিতোর জন্ম মাৰ্E্সবাদী চেতনার জন্যই হয়েছিল । এই সকল গল্পে যজদুর কৃষক 
তথা শোষিত 5 শ্রেণীর সাণ্ডে শোষক শ্রেণীর দ্বন্দ চিত্রিত আছে । প্ৰগতিব’ল। চেতনার গল্প 
সোহলী, তাজ বেগত ক্লেঞ্জ ! 
বগম্গিকী নাটকের এক অতি প্রাচীন ধারাবাহিকতা আছে । কিস্ত পুগ*ত শী পাষ্ট র 
লস নাটক প্রেমলাখ পরদেশীর লেখা 'শতীদ শেখালী ।' কাশ্মিরের প্রান সব নাট্যক'র 
হেডও এবং দুরদশলেত্সর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন, কারপ তাদের ধারণা এর দ্বার্না 
তহোোপার্জল সম্ভব 1 জদের লিখিত নাটক য্ুলছল্লেদের দ্বারাই মঞ্চগহ হত যান. অন্য 
আশাপ্াপিতি সম্ভব ছিল না । লিখিত নাটক কাশ্মিরে না হত প্রকাশিত, না হত বক্র! । 
অতএব অথোপাজনের লিপ্লা কাশিঘরী ভাষার নাট্য- প্রগাতিশীলতাব পথ অসরোধ 


করে । কারন (সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্হার বিরুনন্ধে রেভিও বা টি ভি র মাধান্মে কিছু 
বলা প্রহ্ডব নয় ॥ 





এইভাবে আমরা দেখছ যে কাশ্িমন্ী ভাস্বার পপ, নাটক এবং উপন্যাস সাহিতোর 
জনংস্মর করুণ সাকসবাদী প্রগতিশীল চিল্তাশীলতা । উপর্ষ্ত কাশিমরী কবিতার 
আধুনিক রূপক্তে গড়া কাজে প্রগতিশীল আন্দোলন সঠিক ভূমিকা পালন করে হল : 
কেশের বিষয় অনেক সা কই আজ কাদের লক্ষ্য এবং আদেশ থেকে সবে গেছেন 
অৰ্থলোলুপতা ও অন্যান্য প্রলোডন অনেকাংশে তাদের প্রুতিক্রিস্মাশীলদের সমর্থন করে 
তলেছে ! তারা সাহিত্যে বিষস্দৃষ্টির সমাজবাস্তবতা ভুলে প্রতিক্রিমাপন্হী পরল্লোগবাদ ও 
আনুম্তালিকতার পতনোন্মখ পথে ধাবিত হচ্ছেন। তবে সারা দেশের গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের উত্তাপ কাশ্মিরের এ শীতঙলতা কাটিয়ে যে তুলবে তারও ইঞ্পিত মাঝ্েমাব্ে 
পাওয়া যাচ্ছে । সেই আশার কথা | 





অন্ুবাদ-চিভরঞ্জন দে 
সহযোগী অশোক দে 





CENTRAL LIBRARY 


ড $ নরেশ বেদ 





গ্রজরাটো সাহিত্যের উপর মার্কসবাদের 
পভাব 


এই শতাব্দীর চতুখ দশকে মার্কসবাদী চিন্তাধ্দরার এক বিশেষ প্রভাব গুজরাটৌ 
সাহিত্যে আতনপ্রকাশ করে । এও এক খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা যে ১৯১৭ সালে রুশ 
বিপ্লবের বা বিপ্লবোতর রাশিয়ার জী বনযাজার প্রতিফলন যে সময় আমাদের দেশে প্রায় 
দেখাই যেত না, বরং গান্ধীজীই তখন গুজরাটের সাধারণ জনগণকে রাশিয়ার দিকে, 
তাদের জীবনযাত্রার দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন । মহান ক্রুশ সাহিত্যিক লিও 
টিলস্টস়ের প্রভাব গান্থধীজীর উপল পড়ায় পান্ধীজীও টলস্টয়ের বিষয়ে তার বক্তব্য 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন । ফলতঃ গুজরাতী লেখক -স্ামহিতাকেরা প্রথমে টলস্টয়ের রচনা- 
সমূহের অনুবাদে এবং পরে রুশী সাহিত্যের অনুবাদে উদ্যোগী হন । 

গুজর্রাটের সাধারণ জনগণের সঙ্গে কুশ বিপ্লব এবং ব্রাশিয়ানদের দুল্টিভঙ্িপিব 
প্রথম পরিচয় করান পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণ বম্মা । ১৮৯৬ সালে কচ্ছ প্রদেশের 
বুদ্ধিজীবীরা 'সোদিওলজিস্ট”' নামে চার পৃষ্ঠার একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সমগ্র 
গুজরাটের জনগণকে এর দিকে আকৃষ্ট করেন । যদিও গুজরাটের বুদ্ধিজীবীদের উপর 
এই পত্রিকার প্রভাব বিশেষ পড়েনি, কারণ প্রথমতঃ তাঁরা ইংলন্ডে বসে এই কাজ শু 
করেছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ দেই সময় দেশের সমগ্র জনগণের দুম্টি ছিল স্বাধীনতার 
দিকে নিবদ্ধ | 

কিন্ত্ত ১৯১৫ সাজে যখন গাম্ধীজী দক্ষিল আফ্িকা খেকে ডারতে ফিরে আসেন তখন 
এই গ্রজরাট প্রদেশে অপ্রত্যাশিতভাবে বহু প্রগতি শীল কাজকম সংগঠিত হয়েছিল । তার 
ছিলেল না, কিন্ত তিনি গ্রাযোদ্ধাব্র, অনুন্নত জাতির বিকাশ, আতননির্ভব্রতা, বণভেদ্‌ 
পরার অবসান ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ছিলেন । অপরদিকে গাম্ধীজীর ব্যক্তিত এবং বিভিন্ন 
কমস্াচির গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের এক বিরাট অংশ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হস্স । 
যেহেতু তাঁর কর্ধভূমি গুজরাট, স্বভাবতঃই গুজরাটের বুদ্ধিজীবীরা ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট 
হন এবং তাঁকে নানাভাবে অনুকরণ করতে থাকেন । 

দুটি ঘটনা এই কাজে উৎসাহ যুগিয়ে গতি সঞ্চার করে | গান্ধীজী স্হাপিত গ্রজরাট 
বিদ্যাপীঠে সে সময় দেশের বেশি সংখ্যক বুদ্ধিজীবী একভ্রিত হয়েছিলেন । তাঁরা বিভিন্ন 
বিষয়ে তাঁদের দবাম্টভঞঙ্পির খোলাখুলি পর্যালোচনা করেন এবং নিজেদের মধ্যে ভাবের 
আদান-প্রদান করেন । স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে সকল দেশপ্রেশ্ী যুবককেদ 
বিজাপুর ভেলে কারাবন্দী করে রাখা হয়েছিল, তারাও এই কারাবাসের অবসরের 
সযোগে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করার প্রচুর অবকাশ পান । কারাবন্দী অধিকাংশ 
বরদ্ধিজীবীই মার্কসবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মার্কসবাদী দর্শনজাত 
সিদ্ধান্তসমূহের সংগে গান্ধীবাদী চিন্তাধারার তুলনা করতে থাকেন । কারাবন্দীদের 
মধ্যে কমমেকজল সাহিত্যিকও ছিলেন । সামাজিক এবং রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেতে তারা 
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যে কোনো স্কল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও অধিক উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করে 
গিয়েছিল । 

পাম্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবতাবাদী দুক্টিভঙ্গির 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৎ কালীন সাহিত্যিকদের নজর সমাজের দীন দক্রিদু এবং দজিত- 
পীড়িতদের প্রতি আকৃষ্ট হয় । সেই সময় সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে লক্ষেত্রা, কলকাতা 
এবং ডভিবন্ডী প্রভৃতি স্হানে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে 
নেহরু সহ অন্যান্য শীর্ষস্হানীয় নেতুবুন্দের আশীবাদও তাঁরা অর্জন করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । এই ভাবেই সমগ্র দেশে প্রগাতিবাদী চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার ঘটতে 
থাকে এবং গ্রজরাটেও এই প্রভাব বিস্তার লাভ করে । এই কারণে তৎ কালীন সমাজক 
ও সাহিতিাক চেতনা প্রগতিচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল । 





এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে খ্যাত-অখ্যাত সব কবিরাই মার্কসবাদী চিন্তাধারার 
প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন কবিতা রচনা কর্সেছেন । সমকালীন বিখ্যাত কাব সুন্দরম্ও 
১৯৩৩ সালে এই সকল চিন্তাধারার কাবিতাসম্মহকে একত্রে সংকলন করে কোম্মা ডগত 
নী করবী বালী অলে গরীবী নাংগীতো”' নামে প্রকাশ করেছিলেন । এতে কেয়া ভগত-এর 
মাধ্যমে প্রাচীন লোকসংগীত এবং ভজলগানের লয়সংযুক্ত গীতের মধ্য দিয়ে গরীবদের 
দখদর্দশার নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । ‘বামনা গাম নী ভংগডী” (জমাদাব্রিন), ‘রুডকী 
বাবরর্ণ, ‘সীম-সেঠানী রাণী তলাবলী", কী পীসনেবালী ব্দ্ধা মাকোন্ প্রজাতি 
চরিত্রের মধ্যে কবি দেবতার দর্শন করেছেন । 'ধনুযুগ নো স্হিতপ্রজ', ফুটপাত পর 
সনারো", ‘শীফর' প্রতি রচনার মধ্যে মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রভাব স্পম্টক্দপে 
পতীয়মাণ হয়েছে । 





কবি উম্বাশংকর যোশীও এদের মতই এই প্রভাবকে তার রচনায় প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ 
করেছিলেন । সে সময় বোশ্বাই-এ ব্রশ্ধিজীবীদের নেতুতু দিয়ে উমাশংকর যোশী 
তৎকালীন প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারের কাজ অতান্ত উৎসাহের সঙ্গেই 
সম্পাদন করেছিলেন । তার লেখা ‘পহেরণনুংগীত', 'ধানীনুংগীতভ" ‘ইখোডানুংগীত" 
অথবা ‘বুলবুল অনে ভিখারণ', ‘জঠরাস্লি', ‘দব্লানা দাণরাং , কিংবা ‘পাঞ্চালী’ প্রভাতি 
গরীবের প্রাণ 
তখন ওগো কবি, 

এক্সপ প্রশ্ন উত্ধাপনকারী কবি ঝবেরচন্দ্র মেঘানী ‘লীঠী সান্তালনী নারী, ‘বৈশাখী 
দাবানল আও !' ‘কাল জাগে", “হালরডু* প্রভূতি প্রন্হের মধ্যে প্রগতিবাদী ভাবধারার 
বিচার-বিশ্লেষণ কাজে সক্ৰীয় কর্তব্যে স্হিত থেকেও পীড়িত এবং দলিতদের 
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আংগলা’, 'ধম্সরগাথা" “ক্রান্তিনাদ' নামক বহু গ্রন্হেকর মধ্যে মার্কসবাদী চিন্তাধারার 
প্রবর্তন ঘটান । 

এই সকল কবি/সাহিত্যিকবন্দ ছাড়াও সমকালীন আরও অনেক কবি তৎ কালীন 
সমাজব্যবস্হায় অনুন্লত বলে কথিত জনসাধারণের যথা, তেলাচালক, ধূনকর, ধোপা, 
নাপিত, মুচি, তেলী, চামার, বেকার যুবক, শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, শিশু শ্রমিক, সান্ওয়ালা, 
চাকর প্রভৃতিদের বিষয়ে_দেশবক্জী পরমার, করসল দাস মানেক, প্রমণলাল দেশাই, 
রূযলিক অরালবালা, স্বস্নস্হ, উপবাসী, ইস্দুলাল গান্ধী বাদরায়ণ, পান্লাশষ প্রযুখেরা বহু 
কবিতা রচনা করেছেন । এইসব কবিতা লেখার প্রেরণার মৃূলেও সেই মার্কসবাদী বিচার 
ধারারই প্রভাব বর্তমান । 

এ জাতীয় কাব্য ইত্যাদি রচনার পূনরাবির্ভাব আমরা এই শতাব্দীর অস্টম দশকে 
সর্বহারা কবিদের মধ্যে দেখতে পাই এবং দেই ধারা ক্রমান্বয়ে বুদ্ধি পেতে থাকে । 

কথাসাহিত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও গুজরাটে এই মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রভাব অনেক 
“মধবালী", সন্দরম-এর “পেকার্ড নো প্রবাসী" এবং ‘পাছী আবলী ডূশ্খ', চল্দুভাই ভটের 
‘কারণ কে প্লেটো গৃুলাম ন হতো," প্রভাতি গ্রন্হসকলের মধ্যে এই প্রভাবের বহুল দুল্টান্ত 
স্হাপন করেছেন । এঁরা ছাড়াও গ্রলাবদাস (ব্রাকার, সুরেশ যোশী প্রযুখ গল্পকার গণ 
পরোক্ষভাবে এই প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছোট গলপ ইত্যাদি রচনা করেছেন । 

যদিও কোনো শুপন্যাসিক সরাসরি এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কোনো উপন্যাস 
ইত্যাদি রচনা করেন নি, তথাপি গাম্থী যুগের প্রখ্যাত উপন্যাসকার শ্রী রমণলাল 
বসন্তলাল দেসাই তার পুত্র শ্রী অক্ষয় কমার দেসাই-এর মাধ্যমে মার্কসবাদী এবং 
সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উজ্জীবিত হয়ে নিজের সাহিত্য জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এই 
মার্কসবাদী দুষ্টিভঙ্গির প্রভাবের ফলস্বরূপ অপরাধ জপতের নানা ঘটনাবলী লিয়েই 
‘ঠগ’ নামক উপন্যাসটি রচনা করেছেন । 


রুশ বিপ্লব এবং তার কণধারদের দিকে যখন গুজরাটের সাহিত্যিকদের নজর 
আকৃল্ট হল, তখন কিছু কিছু সাহিত্যিক সেই বিপ্লবের দৃতদের জীবনী, চরিত্র অংকন 
করেন । এই সকল চরিত্রের মধ্যে লেনিন এবং ট্রটস্কির চর্লিত্রই উল্লেখযোগা ছিল । ককল 
ভাই কোঠারী এবং নিক দেসাই যৌথভাবে লেনিন নুঁ চরিত্র" লিখেছেন এবং রতিলাল 
মেহতাও 'টুটস্কি" নামে তাঁর জীবনী গ্রন্ লেখেন । এই সকল ছাড়াও ইন্দুলাল যাক্তিক, 
ধনবন্ত ওবা, যশবন্ত ঠাকর এবং অবন্তি দেব প্রমুখ সাহিতািকবুন্দ সাম্যবাদী 
চিন্তাধারার অগ্রদৃতদের জীবনী এবং চরিত্র বিষয়ক নানা লিবম্ধ লিখেছেন । 


অন্স্টোবর বিপ্লবের পরে গুজরাটের সাধারণ মানুষের লক্ষন রুশ দেশের প্রতি 
আকৃল্ট হয় । এছাড়া গান্ধীজীর একনিষ্ঠ অনুগামীদের মধ্যেও নতুন নতুন বিষয় জানার 
আগ্রহ এবং চিন্তাশক্তির উন্নত মান পরিলক্ষিত হয় ॥ এরই ফলস্বরূপ তৎকালীন 
লেখক শ্রী ববলভাই মেহতা-“রাশিয়া নু ঘডতর' নামে একটি গ্রন্হ রচনা করেন । গান্ধী 
যুগের প্রখ্যাত গুপন্যাসিক শী রমনলাল বসন্তলাল দেসাই ও ‘রাশিয়া অলে যানব শান্তি 
নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখেন । তার পুত্র অক্ষম কমার দেসাই এবং পুত্রবধূ নিরাবেন 
দেশাই সমাজবিদ্যা এবং সাম্যবাদের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হয়ে এই সাম্যবাদী এবং 
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মার্কসবাদী দৃঙ্টিডঙ্গি ও মার্কসের জীবনের নানা কার্যাবলীর উল্লেখস্বক্ূপ জীবলী- 

যদিও গুজরাটের ভ্রমণ সাহিত্য খুবই সম্দ্ধ ছিল, তথাপি রাশিয়ার নানা রীতিনীতি 
সংবলিত এবং অবশ্য শিক্ষ-ীয় বিষয় সম্পর্কিত ভ্রমণ-সাহিত্য গুজরাটে কয়েক বছর 
আগেও তেমন দেখতে পাওয়া যেত লা । কিন্ত্ত বছর পাঁচেক আগে গুজরাটের বিশিস্ত 
সাংবাদিক এবং সমাজবিদ বাসুদেব মেহতা ‘রাশিয়া’ নামক একটি সুন্দর ভ্রমণ-ব্রস্তান্ত 
লেখেন । এই গ্রন্হে রাশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহারের এক সুন্দর বর্ণনা 
এবং তাদের জীবন যাত্রার বাস্তব-সম্মত বিশ্লেষণ পাওয়া যায় । 

গুজরাটে মার্কসবাদী চিন্তাধারার বিকাশে সবচেয়ে বোশি সহায়তা করেছে 
সাংবাদিক-_সাহিত্যিকলা । পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতেই এই 
কাজে সাংবাদিক-সাহিতযিকদের যাত্রা শুরু হয়েছে । পরবর্তী সময়ে চন্দ বদন শুক্সর 
‘ফুলবাড়ী’, লরহরি ভর 'নবযুগ" ভোগীলাল গান্ধীর "বিশবমানব' প্রভূতির মাধ্যমে এই 
চিন্তাধারা প্রসার লাভ করে । এ প্রসঙ্গে ‘বিশ্বযানব’-এর বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ 
উল্লেখযোগ্য । ১৯৪০ সালে ভারতী সাহিত্য সংঘ নামক একটি প্রকাশন সংস্হা সাহিত্য 
অনে প্রগতি" নামে একটি মুলাবান গ্রন্হ প্রকাশ করেছিলেন । এতে বহু প্রগাতিবাদী লালত 
সাহিত্য এবং প্রগতিবাদী তথা সাম্যবাদী ধ্যানধারণার বিচার-বিশ্লেষণ এবং একাজে 
সাহিতাকদের ভূমিকা প্রভতি বিষয়ে বহু সাহিত্যিক এবং সমীক্ষকবুন্দ তাঁদের সুচিন্তিত 
মতামত ব্যক্ত করেছেন । 

গুজরাটের সাহিতা-সমীক্ষা মার্কসবাদী চিন্তাধারা খেকে এখনও বহুলাংশে পিছনে 
পড়ে আছে । প্রগতিশীল লেখক-সাহিত্যিকরা প্রচুর সংখ্যায় সাহিত্য ইত্যাদি রচনা 
করলেও সেই অনুপাতে এই চিন্তাধারার বিকাশ দেখা যায় না। গুজরাটে ধর্ার্বাধা 
লিস্পমের মধ্যেই সাহিত্য রচনায় লেখকরা বেশি বেশি আগ্রহী । ইদানিং এই 
নিয়মতান্ত্ৰিকতার কিচ্ছু কিছু পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছে । এই নতুন চেতনার অগ্রদৃতদের 
মধ্যে দিগীম মেহতা, ভীখখ ভাই পারেখ, ইস্তাক মহশ্মদ শেখ, প্রযুখেরা তাদের রচনায় 
এই চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাবার চেস্টা করছেন । এছাড়া সুরেশ যোশী, সুমন শাহ, 
ভোলা ভাই প্যাটেল প্রমুখের ন্যায় রূপবাদী সমীক্ষকবৃন্দও ইদানিং সাহিত্য-সমীক্ষার 
ক্ষেত্রে মার্কসবাদী ভাবধারার কিছু কিছু প্রয়োগের চেষ্টা করছেন এবং একই সঙ্গে অন্য 
চিন্তাধারার সঙ্গে এই মার্ক্সীয় দুক্টি-ভঙ্গির্র তুলনা করার প্রয়োজনীয়তার কথাও 

সবদিক বিচার করার পর একথা আজ স্স্পল্ট যে গুজরাটের সাহিতাক্ষেত্রে 
মার্কসবাদী চিন্তাধারা এখনও চিব্রস্হায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় নি। বর্তমান 
শতাব্দীর চতর্গ ও অস্টদশকে যে সুজন সমীক্ষা হয়েছে, তাতে এটা প্রতীত হয়েছে যে 
বর্তমানে কিছু কিছু সাহিত্যে ও চিন্তাধারার প্রভাব স্পম্ট ত৪ই পরিলক্ষিত হচ্ছে । আর 
মার্কস শতবর্ষে মার্কসীয় চিন্তাধারার উপর নানা আলোচনাচক্র ইত্যাদিও আস্মোজিত 
হয়েছে; তথাপি হিন্দী বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার তুলনায় গরজরাটা ভাষায় মার্কসবাদের 
প্রভাব খবই সীমিত । আমাদের আশা যে বর্তমান কালের চাহিদাই গুজরাটে এই 
সনির্দিম্ট পথে এগিয়ে লিয়ে যাবে । 
অলুবাদ-ডঃ সুরেশচন্দ্র ভ্রিবেদী ও কৃষ্ণা গুহ 
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জেশড়পত্ৰ প্ৰসঙ্গে 


ডারতে সংগঠিত প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের যে প্রবাহ তার উত্তরাধিকার বহন 
করে, আদরের পতাকা উর্ধে তলে ধরে ভাব্রতে যে সব শিল্পী সংঘ কাজ করছে-তাদের 
মধ্যে ‘পশ্চিমবঙ্গ গণজান্তিক লেখক শিল্পী সংঘ" অন্যতম । রাজোর প্রতিটি জেলায় 
অঞ্চলে অঞ্চলে আজ তার শাখা প্রশাখা । এই সংগঠনের পক্ষ থেকে “‘‘প্রপতি সংস্কৃতি 
আন্দোলনের সংগঠিত প্রয়াসের অধশত বর্ষ পৃুর্তি” অনুষ্ঠানের আল্লোজস করা হয় ১৫ই 
নভেস্বর ১৯৮৬র সন্ধ্যায়। কলকাতার নন্দন মিলি হলে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানের 
বিভিন্ন বক্তার ভাষণ আমরা এখানে সংকলিত করছি । 

সভার শক্ষতে সংঘের অন্যতম সাধারপ সম্পাদক শান্তিময় গ্রহ প্রারম্ভিক ভাষণ 
দেল । তিনি এই এতিত্াকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ও নবতর সময়ের তাঞ্চ পরখে প্রহনের আবেদন 
জানান । সভায় সভাপতিত করেন প্রখ্যাত বরবীন্দু গবেষক নেপাল মজ্মদার । এবং 
উদ্বোধক হিসেবে উপস্হিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বাম ফুল্টের চেয়ারম্যান ও ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি(মার্কসবাদী)র রাজ্য সম্পাদক সরোজ মুখোপাধ্যায় মহাশয় । সভায় 
ভাষণ দেন সুধী প্রধান, চিল্মোহন সেহানবীশ, মনীন্দ্‌ রাস, অরুন মিত্র, রবীন্দ্র গুপ্ত, 
অনুনয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ৷ রবীন্দ্র গ্রপ্ত সংঘের সঙ্গে তার আশৈশব সংযোগের কথা 
বলেন ও সে যগের স্মাতি চারণা করেন । মনীন্দ রায় উচ্ছাসিত ভাবে প্রশংসা করেন 
গণতান্ত্রিক লেখক শিজলী সংদের জলম খেকে আজ পর্যন্ত কর ধারার । তাদেরকেই তেলি 
প্রগাত লেখক সংঘের যথাখ উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করে তাদের কম প্রস্াসের 
সঙ্গে একাতনতা জ্ঞাপন কস্রেন । 

এদিনের সভায় এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্হিত 
ছিলেন তাদের কয়েক জল হল্েন আবদুল্লাহ রসুল, ড £ ক্ষদিরাম দাস, সিম্ধেশ্বর সেন, 
মঞ্জরী গুপ্ত, কলকি মুখোপাধ্যায়, সাধন গরপ্ত, ডঃ জ্যোতির্সয্স ঘোষ, ড £ সন্োজ মোহন 
ভট্টাচার্য, আশ দেন, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, প্রদোষ মিশ্র, মালিনী ভটাচার্ষ, মিহির ভট্টাচার্য, 
ডঃ পবিত্ৰ সরকার, কৃষ্ণ ধর, ইসরাইল, অরুণ মাহেশবরী, নির্মালা নাগ, সজল রায় সহ 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পেন্টার্স ক্ন্ট, নন্দন পত্রিকা, পররিচস্ন পত্রিকা পোজ্জীন সদস্য 
বৃন্দ, গ্রুপ খিয়েটার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যাপক শিল্পী ও কমাবুন্দ। 

এই সভার ভাষণগুশি এখানে সংকলিত হলো । কেবল মাত্র মনীম্দ্র রায় ও রবীন্দ্র 
গপ্তের লেখা দেওয়া সম্ভব হলো লা। তাই তাদের মুল বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা 
হলো । 











সম্পাদক, এীকতান 


প্রপতি সংস্কৃতি আন্দোলন ১২৪ 





প্রগাতিশীল এ্তিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে 
আমাদের 





(১৫ই নভেম্বর, ১৯৮৬, পশ্চিমবঙ্গ পণতাম্ত্িক লেখক শিল্পী সংঘ কার্জক (কলকাতার ‘নন্দন’ হলে) 


আয়োজিত ভারতে সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পঞাশ বছর পৃর্তি' শীখক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত উশ্বো ধলী 
ভাল ।) 


সারা ভাবতে শিল্পী সাহিত্যিকদের সংপগতিত সাংস্কৃতিক আন্দোন্সনের পাশ বছর 
পূর্ণ হচ্ছে । আজকে সেই পূর্তি অনুষ্ঠান । আমি এখানে আন্দোলন” শব্দটির ওপর গ্ররুত্ব 
দিতে চাই । কারণ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত শিজ্পী_সাহিত্যিকদের যে সব সংগণন গড়ে 
উত্তেছিলো তার প্রয়োজন ছিল, তাতে অনেক কাজও হয়েছে । তবে এইসব অন্দোললের 
সংগে সমাজের বিরাট অংশের যোগ এত গভীর হিলো লা । বিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করে 
ইউরোপে যে মানব সভ্যতা-বিধূৃংসী অপচেষ্টা শুক হয়-তার বিরুদ্ধে মানবতাবাদী 
প্রতিবাদ করলেন তাদের শিল্প-কুশে এবং প্রতিবাদ করলেন বিশ্বজনমত সংগঠিত 
করে । 

রমা রোলাঁ, ম্যাস্সিম পোর্কি, আঁরি বারবুস এপিয়ে এলেন । তারা শিজ্পী_সমাজের 
সামনে তাঁদের আতনপ্রশ্ন জলে ধরলেন । বল্লেন, কেন লিখি ? কার জন্য লিখি ? এ প্রশ্ল 
নিয়ে তারা এগিয়ে গেলেন । কারণ চলার জন্য, এগিয়ে যাওয়ার জন্য, সমাজকে এগিয়ে 
নেওয়ার জন্যই তো সব শিজ্পসাধনা । এই অগ্রগমনেন্স সংগ্রাম শুক হয়েছিলো-বিশেষ্ব 
করে ফ্যাসীবাদী- আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও মানবতার প্রতিষ্ঠায় ৷ শ্বংসের 
বিরুদ্ধে সম্টির জন্য, মৃত্যুর বিরুদ্খে জীবনের জন্য মসীজীবীন্লা এবার আসি হাতে 
এপিয়ে এশেন । সারা পৃথিবীর শিল্পী সাহিত্যিকেরা গেলেন স্পেনের লনাষ্গনে, ফাঙ্কো 
বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশপ্রেষিকদের, গণতান্দ্রিকদের পক্ষে লড়াই করতে । 
ব্যাশ ফক্স, কডওসেলের মতো কবি শিক্পী সাহিত্যিকেরা প্রাণ দিলেল-_ এ আদর্শের 
সংগ্রামের ময়দানে । আর দেশে দেশে শিক্ষপীরা গান রচনা করলেন, সাতিতা সুজি 
করলেন, এম্ন কি ছায়াছবি পর্যন্ত তৈরী করলেন । সৃষ্টির মুল উদ্দেশ্যের সঙ্গে এ লড়াই 
যে অভিন্ন তা নতুন করে, যহনীয় ভাকে আমাদের সামনে এলো ॥ 

সমাজের সকলেই শিল্পী নন, শিল্পীর অস্তরে সৃষ্টি প্রেরণার আগুন আছে-তা তিনি 
প্রকাশ করেন, তাঁর শিল্পকর্মে। এই মানবিক প্রেরণা মানুষের মহান মঙ্গল বোধের 
সঙ্গে সংযুক্ত হলো-দেশে দেশে লেখক শিল্পীরা সমবেত হলেন । যুচ্ধের বিরুদ্ধে, 

ভারতীয় লেখকেরাও এগিয়ে এলেন । অবশ্য ডারতড্মিতে নয়-তারা (১৯৩৫ -এ) 
প্রথম সংগঠিত হলেন লন্ডনে বসে! পরে ১৯৩৬-৩ লক্ষ্মৌ-ও অনুষ্ঠিত হলো শিল্পী 
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কত মত, মতান্তর, শ্রুটি -বিচ্যুতি এবং এগিয়ে চলা । এই আন্দোলন ফা্যাশিস্ট শক্তির 
বিরুদ্ধে ব্যাপকতম ব্ূুপলাড করলো । সেদিন এমন কোন শেম্ঠ শিল্পী, সাহিত্যক, 
পন্ডিত ছিলেন না,-যিলি এই আন্দোলনে যোগ দেন নি । সর্বস্তরের গ্রনীজনেরা সেদিন 
সমবেত হয়েছিলেন। এই যুগকে একটা সুবন যুগ বলা চলে । রবীন্দ্রনাথ থেকে 
উদয় শঙ্কর; পি, সি, রায় খেকে শরৎচন্দ, সবাই সেদিন এই আন্দোলনে সমবেত । 
শিল্পীদের আন্দোলন ক্মপ পেলো গণ-আন্দোলনে । গণ সংস্কৃতির নব জাগরণের মধ্যে 
এর বাপকতা । রি 

তারপর ১৯৪৫-৪৭ এর সময় এলো-_কমবেশী সব রাজনৈতিক দলই বৃটিশ 
সাম্মাজাবাদের রাজনৈতিক কৌশলের শিকার হোল । দেশ ভাগ হোল । জাতীয় কংগ্রেস ও 
স্সলিম লীগ কায়েমী স্বাথের প্রতির্ভক্দপে যথাক্রমে ভাবত ও পাকিস্তানের রান্টুক্ষমতা 
গ্রহণ করলো । শিল্পী সাহিত্যিক সকলের কাছেই বিষয়টি জটিল ক্ুপে দেখা দেয় । তাই 
বিভ্রান্তিও এলো । তারও দীর্ঘ ইতিহাস আছে । সুধীবাবু (সুধী প্রধান) তার বহু তথ্য 
সংকলন কন্রেছেন । সেখানে কিছু ভ্রুটি বিচ্যুতি, ভুলভ্রান্তি রয়েছে । অনেকের মতে ভূল 
মন্তব্যও আছে । তবু দলিল গ্রলিতো আছে । আর সঠিক তথ্য ও আছে । 

জীবনে সংঘাত সংঘর্ষ দ্বন্দ্ন তো থাকেই, সংগঞ্জনেও তা আছে । তবে সব জড়িয়ে 
আমরা এগিয়ে যাচ্ছি । একটা অংশ উজ্জ্বল এতিহ্য বয়ে লিয়ে চলেছে । বিশেষত: অতি 
সম্প্রতি সত্তরের দশকের প্রথমদিকে (১৯৭১-৭২ সালে) পশ্চিমবঙ্গে তো সন্ল্রাসেরই 
রাজত্‌ । তখখন মার্কসবাদীদের উপর চলে অমানুষিক আক্রমপ । নকশাল, কংগ্রেস, 
পলিশ পরস্পরকে খুন করছে । আমাদের*(সি পি আই (এম) -এর উপরে সার্বিক 
অত্যাচার নেমে এসেছিলো- শাসক শ্রেণীর দিক থেকে । তবুও তার মধ্য দিয়েই 
গগতাল্তকে বাঁচাবার জন্য, ব্যক্তিস্বাধ্ীনতান্ন জন্য সেদিন গড়ে উত্েছিলশো ‘গণতান্ত্রিক 
লেখক শিল্পী সম্মিলনী ।' পরে তা স্হায়ী সংগনক্চনে রূপ পেয়েছে - পশ্চিমবঙ্গ 
গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ নামে । আরো অন্য সৎগন্তনও দেশে থাকতে পারে, নতুন 
সংগঞ্জলও হতে পারে। তবুও সংগঠিত ভাবে-প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকদের- 
যৌথভাবে এগুতে হবে । আমরা পেছিয়ে যাবো না । ব্রা রোঁলা, বারবুস, গোর্কির সেই 
এগিয়ে চলার পথই-সমাজের অগ্রগতির পথই আমাদের পথ । বিগতদিনের 
আন্দোলনের অভিজতায় সমদ্ধ হয়ে-সেই পখেই, প্রগাতির পথেই আমরা এগিয়ে যাবো । 
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সম্ধী প্রধান 





প্রগাত লেখক সঙ্ঘের সৃচনাপর্ব প্রসঙ্গ 








এই শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের প্রথম থেকেই পর্পাতি লেখক সঙ্গমের স্ষ্টি ও 
কাষধকলাপ সম্পর্কে লেখা শুরু হয় ॥ অধ্যাপক হীরেন্দুনাথ মুখোপাধ্যায়_খিলি এই 
আন্দোলনে সূচনা কাল থেকে যুক্ত তিনি স্মতিনির্ভর কিন্তু প্রবন্ধ ‘পরিচয়’ পতিকায্স 
লেখেন এবং আম্মি ‘অগ্রণী’ মাসিক পত্রে ছম্ম নামে ১৯৫২ সালের (১৩৫৮ জ্যৈস্ত-_ 
কার্তিক) দ্বিতীয়াধে সমালোচনাপুর্ণ প্রবন্ধ লেখা শ্বরু করি, কিন্ত অগ্রণীর কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে অন্য ব্যাপারে আমার যতপাথকোর জন্য মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হয় । বর্তমানে 
এই প্রবন্ধগুশি আমার “সংস্কুতি-প্রর্গতি' শীর্ষক সংকলনে স্হান পেয়েছে । আমার -প্রবন্ধ 
প্রধানত্ঃ এই আন্দোলনের সদর্থক ও নঞ্খ্খক দিকগ্রুলি তলে ধরার চেষ্টায় নিবদ্ধ ছিল 
কিন্তু তার ভিত্তি ছিল প্রগতি লেখক সঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা পত্রিকা এবং 
অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় প্রযুখ পথিকুৎদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের রচনাগুলি । 

বাজারী সংবাদপত্রে যে সকল মন্তব্য ও সংবাদ পেয়েছি সেগুলি লিয়ে কখনো নাড়াচাড়া 
করার প্রয়োজনীয়তা বোধ কল্পিন । কারণ রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রেই জানেন 
১৯৪৮-৫০ সাল ভারতে মাস্সবাদী আন্দোলনের গভীর সংকট কাল ছিল এবং সেই 
সংকটের উত্তাপ মাক্পবাদী ধ্যানধারণা ভিত্তিক সংস্কৃতি তান্দোলনকেও গভীরভাবে 
স্পর্শ করে এমনি ক্ষত স্ুম্টি করেছিল আজও যা সেরে উঠেছে কিনা সন্দেহ । কাজেই 
প্রয়োজন ছিল সমালোচনা করে দোষক্রুটি কিক মত নির্ধারণ কক্সা, সেগুলি থেকে মুক্ত 
করে নৃতন আন্দোলনের পক্ষে সংগ্রামী একোর নীতিও ভিত্তি গড়ে তোলা । তার জন্য 
বাজারী সংবাদ-পত্রের সাংবাদিকদের রিপোর্ট পর্যালোচনা করা অপেক্ষা সংগজলেক্র 
মুদিত দালিলপত্রের আলোচনা অনেক জরুরী যনে হয়েছিল । সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ১৯৪৮-৫০ 
সালে মাক্সবাদী রাজনীতি কেন সংকট সুন্টি করেছিল তা পার্টি বহির্ভূত পত্রপত্রিকার 
পাওয়া সম্ভব লয় কারণ বাজারী সংবাদপত্রে সহানুভূতি শীল সংবাদদাতার রচনা তার 
নিজস্ব দ্রল্টিভঙ্গগি ও বিচারনির্ভর হয়ে থাকে । অপর পক্ষে ফুল্ট ও পাটির প্রিপো পার্টির 
রাজনৈতিক অবস্হান, রপনীতি ও রণকোৌশলের বিবেচনায় ফুন্টের একা রক্ষার তাগিদে 
কিনু তথ্য প্রকাশ্য এবং কিছু তথ্য অপ্রকাশ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । কিন্ভ 
আন্দোলন যখন অধ্বশতাব্দী অতিক্রম করে যাচ্ছে - তখন প্রকাশিত দলিল এবং জীবিত 
ব্যক্তিদের স্মাতিচারণের মারতে যতটা উদ্ধার করা সম্ভব তা করা উচিত । কিন্ত্ত 
লক্ষ্য রাখতে হবে জীবিত ব্যক্তির তৎকালীন সংগতনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং বর্তমান 
শারীরিক ও মানসিক অবস্হা কোন স্তরে আছে । ইদানীং বেশ কিন্তু স্মৃতিচারণ চোখে 
পড়ছে-যা নানাধরনের ঝোক ও বিভ্রান্তিতে ভক্রা বাজারী সংবাদপল্রগুলির সাহায্য 
ছাড়াও কলিকাতার ৪ ৬নং ধর্মতলা স্ত্রীটে বসবাসকারী, ও যাতায়াতকারী অনেকে আজ 
বিখ্যাত হয়েছেন কিন্ত্ত তার জন্য তাদের সকলের স্মৃতিচারণ বা বক্তব্য প্রকৃত ইতিহাস 
কিলা তা নানাদিক খেকে যাচাই করেই নিতে হবে । যেহেতু নৃতন কর্মীরা উৎসাহের সঙ্গে 
আজকের সভা ডেকেছেন সেহেতু তাদের সতর্ক করে দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করি । 
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CENTRAL LIBRARY 


প্রগতি লেখক আন্দোলনের সদর্থক দিকগুলি সম্পর্কে কমরেড ই .এম.এস 
নাম্বুদিপাদ "The 17৮13151510 পতিকার ১৯৮৬ সালের এঁপ্রল-জ্ন সংখ্যায় যে দীর্শম 
প্রবন্ধ লিখেছেন তা প্রতোক সচেতন সংস্কৃতি -কষীর পক্ষে অবশ্য পাঠ্য । ১৯৫১ সালের 
শেখা আমার প্রবন্ধে আমিও একাজ করার চেস্টা করেছি । আমি উক্ত প্রবন্ধগ্রালিতে 
১৯৩৯ সালে প্রকাশিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম সম্মেলন সম্পর্কে সঞ্ঘের প্রথম 
সাধারণ সম্পাদক সজজ্ঞাদ জাহিরের প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম যে এই সম্মেলন 
ভারতের সাহিতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা এই কারণে যে ভারতে 
নানাঅগ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী সাহিতাকেরা এক্াবদধভাবে ভারতের সংস্কৃতির 
সমস্যাগুলি প্রতিকার করার কথা ভাববার চেস্টা করেছেন । দ্বিতীয়ত তারা সাহিত্য ও 
শিজ্পকে বলেদী পণ্ডিতদের মত জীবন খেকে পৃথক লা ভেবে সামাজিক বিষয়_যা 
সমাজের সানা ঘাত প্রতিঘাতে প্রভাবিত হয় এবং প্রভবান্বিত করে এবং জ্ঞান বুদ্ধি ও 
সামাজিক উনলতির পথ সুগম করে বলে ভেবেছেন: তৃতীয় নৃতন ধরনের শিল্প সাহিত্য 
সম্দটি করার সঙ্গে ডারতের মহান এতিহ্যগুলির উত্তরাধিকার দাবি করেছেন: 5তর্খজ, 
শিল্প সাহিতা সম্পর্কে একা গড়ে উঠে । 

বস্ত্তস্ এই ঘোষণাপত্ৰের যে অংশকে কমরেড নাম্বুদিপাদ গরুতর দিয়েছেন সেই 
অংশের প্রতি ১৯৫১ সালের পাভকদের বিশেষ দ্রন্টি আকষণ করেই আমি লিখেছিলাম 
যে সাহিতা-শিলপ বিচারে রস লিজ্পত্ডির উপর যে গক্ষতু P. ৬৬. A. সৃষ্টি হওয়ার আগে 
ছিল-তারই পাশাপাশি বিষয়বস্ভ তাৎ ক্ষণিক দীর্ঘস্হায়ী সামাজিক সমস্যাগুলির উপর 
শিল্পী সাহিত্যিকদের দ্রম্টি আকর্ষণ দ্বারা এই ঘোষণাপত্র "Art for Art's sake" বা 
কলাকৈবলবাোদী নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে । যথা-‘*আমরা 
বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা 
ক্ষুধা, দোরিদ্যু সামাজিক পরাঙ্মুখতা রাজনৈতিক পরা ধীনতাকে নিয়ে আলোচনা করতেই 
হবে । যা কিছু আমদের লিশ্চেম্টতা, অক্মণাতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে তাকে 
আমরা প্রগতি বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান কারি । যা কিছু আমাদের বিচাব্র-বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ 
করে সমাজ ব্যবস্হা ও রাজনীতিকে যুক্তিসজ্গতভাবে পরীক্ষণ করে, আমাদের কর্িজ্ত 
শঙ্ধলাপট, সমাজের রূপান্তরক্ষ্ষম করে তাকে আমরা প্রগতি শীল বলে গ্রহণ করবো |” 
সাতিতা ও শিল্পের বিষয়বসহর প্রতি এহেন নির্দেশ ভারতীয় নন্দনতত্ত্রের সঙ্গে কতখানি 
সামযঞ্জসাপূর্ণ আপাতত সে বিষয়ে না গিয়েও সেদিন লিখেছিলাম-এই অংশই ঘোষণা 
পত্রের সব থেকে গ্রক্ষতুপ্র্ণ অংশ এবং প্রগতি লেখক সঙ্গমের এতিহাসিক অবদান । 
অবশ্য এই আদশশ-প্রতিশ্ঠার সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি । এমনকি বিস্পবে সামাজিক 
কাঠামো পরিবর্তিত হলেও তা যে সহজে হয় না তা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে 
শিল্প _সাহিতোর বিতর্কগুলি বিচার করলে বোঝা যায় । সামন্ততান্তিক ও ধনতান্ত্রিক 
ব্যবক্হায় যে সকল কপ্রভাব আমাদের মানসকে ব্রবীন্দুনাথের ভাষায় “গর্ভের মধ্যেও 
প্রভাবিত করে চলেছে" সৌন্দর্যবোধ, রস ও ক্ষচিবোধ ও শ্রেণী বিভাগের মত যে 
সাম্যবাদী সমাজ প্রাতন্চিত হলেও অনেক কাল পর্যন্ত এইসব কপ্রভাবের জের টানতে 
হবে বলে অনুমান করা বর্তমানে অসঙ্গত নয় । কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অসম 
বিকাশের বাস্তবতা যেমন রাশ ক্ষমতা দখল করলেই তাড়াতাড়ি সংশোধন কম্টসাধ্য 
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তেমনি মানসিক অসমবিকাশ সংশোধন ততোধিক কম্টসাধ্য । যদিও অমি কমরেড 
সাম্বুদিপাদের কাছে অতান্ত কৃতজ তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তার আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি 
এ ঘোষণাপত্রের নওঙথক দিকগুলি কিন্ত্ত একেবারেই আলোচনা করেন লি যা তার মত 
ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারি কারণ তন্ত্র এবং প্রয়োগে তার সমান দখল 
স্বীকৃত সত্য আমি ১৯৫১ সালেই লিখেছিলাম এই ঘোষণার অস্পন্টতা ১৯৪৮-৫০- 
এর সংকটের অন্যতম একটা কারণ । আজকের শোতারা যারা সে ঘোষণাপত্র পড়েননি 
এবং ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত 7৮৬৮. Aএর দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে 
যে অংশটি কবি বুদ্ধদেব বসুক্ত আগ্রহে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি সাহিত্যে যৌন 
বিষয়ে যথেচ্ছ বর্ণনার যে দাবি সেখানে তুলেছিলেন তার সংবাদ রাখেন না তাদের জন্য 
গোটা ঘোষণাপত্র এ বাদ দেওয়া অংশসমেতই পড়া উচিত । কিন্ত্ত সময়াভাবের জন্য 
১৯৫১ সালে আমি ঘোষপা পত্রের অস্পল্টতা সম্পর্কে যে প্রশনগুলি তুলেছিলাম তা বলার 
দরকার বোধ করছি । যেমন ঘোষণাপত্রের শ্রক্ষতে আছে ‘কিছু কাল হতে সমাজ জীবনে 
আম্বল পন্রিবর্তন আরম্ড হয়েছে । এ গতির পথ যারা আটকে ছিল তারা যদিও ম্বতপ্রায় 
তবু তাদের জীবনের মেয়াদ বাড়াবার মরিয়া চেম্টা চলছে । সনাতনী সংস্কৃতিতে ভাঙন 
ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিতোর আটপোরে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার 
আতনঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে । আমাদের নৃতন সাহিত্য পুতাক্ষ ও প্রাকতিককে ছেড়ে 
অপ্রতাক্ষ ও আধ্যাতিন্কের দিকে ধাবিত হয়েছে; পথিবীর মাটি পরিত্যাগ করে 
কজ্পলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে 1... ইত্যাদি । আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল এই 
পরিবর্তনের চত্রিত্র কি? মাস্সবাণিত ভারতে ইংর্লেজশাসনজনিত পুরানো সমাজ 
বাবস্হার ধংস, সর্বহারা শ্রেণীর জন্ম গ্রহণ ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামের সূচনা, না 
অন্যকিছু যা জাতীয় যুক্তফুন্টে সংস্কৃতিবানদের একত্র করতে পারে ? দ্বিতীয় প্রচ 
প্রপাতিন্র পথ এতদিন কারা আটকিয়ে [ছিন্ন - আর তারা যদি সাসম্াজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র 
হয় তাহলে তারা ১৯৩৫ সালে মৃতপ্রায় হল কি করে ? ঘোষণাপত্রের এই অনুচ্ছেদেই ছিল 
‘ভাবসম্বন্ধ হয়েছে রিক্ত বিকারগ্রস্ত ।' আমার ত্রতীয় প্রশ্স্ট এই ধরনের ব্যাখ্যা হয়তো 
জীবনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘৰ্ষ হওয়ায় যে ধরনের গণজাগরণ ধীরে ধীরে 
হলেও গতি-সম্পন্স হচ্ছিল সাহিত্যে ও সংস্ক্গাতিতে কি তা কোন ফসল ফলায়নি 2 চত্খ 
প্রশ্ন £ কোন মানদণ্ডে শিজ্পসাহিতো প্রগাতিহীনতা বা পশ্চাদগামীতা বিচার করা হবে ? 
অবশ্য সাম্প্রদোম্মিকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌন স্বৈরাচার এবং সামাজিক অবিচারের 
উল্লেখ করে একটা সাধারণ নিদেশ এক্ষেত্রে দেওয়া আছে । কিন্ত্ত তাই কি ষথেম্ট ! 
পঞ্চম প্রশ্ন ৪ ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতে কোন কোন পরিবর্তনবিরোধী শ্রেণীর হাতে 
সাহিত্য ও অন্যান্া কলা অধিকৃত ছিল, যার কবল থেকে সাহিত্যকে উদ্ধার করার 
উদ্দেশ্য ছিল প্রগতি লেখক সঙ্গমের 2 ষম্চঠ পরশ ভাবিষ্াতের কোন পরিকল্পনা কি ছিল 
লেখক সত্যের 5 জাতীয় যুক্ত ফন্টের মধ্যে নিশ্চয় সাম্যবাদের পর্রিকল্পনা ছিল না। 
সপ্তম প্রশ্ আমাদের দেশে প্রগপতিদ্রোহ কোন কোন কূপে মাথা তুলেছিল । 

এই সকল প্রশ্ন তশেও অমি পূর্বোক্ত ঘোষণার এতিহাসিক গ্ররুত্বকে স্বীকার করে 
নিয়েছিলাম । এই ম্যানিফেস্টোর মধ্যে অস্পষ্টতা, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেতে প্রগতির 
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মধ্যে দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে অক্ষমতা এবং রাজনীতি বর্জিত বা রাজনীতি থেকে দুরে শাকার 
প্রবণতা নিয়ে যে সকল শিল্পী, সাহিত্যিক আছেন তাদেরও একাবদ্ধ করার চেষ্টা 
স্বদেশের ত্লনায় বিশ্বসংকুটের ঘটনাকে বড় কুরে তোলার ফলে সঙ্গে আদৰ্শগত 
সংগ্রাম শক্ু হয় । ফ্যাসিজম ও সম্ভাব্য বিশ্বয়ম্ধই যে ডারতের সংস্কৃতির সব থেকে 
বড় শক্রু একথা বোঝাবার চেজ্টা প্রথম দিকে যেভাবে করা হয়েছিল তার কিছু প্রমাণ 
আমি আমার ১৯৫১ সালের রচনায় দিয়েছি । ১৯৩৬ সালেই ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত 
বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে প্রধানত বাঙালী প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে যে বিবৃতি পাঠানো হয় 
নিট রানী, RECTIFIER: টা HY EEE EU 
উদ্বেগজলক । মহায়ুশ্ধের প্রেতছায়া পুথিবীময় বিচরণ ভিসা ফ্যাসিস্ট 
ডিব্্টেটররা খাদ্যের পরিবর্তে অস্ঠ যোগাইয়া এবং সংস্কৃতির সুযোগের পরিবর্তে 
সাম্রাজ্য গঠনের প্রলোভন দেখাইয়া নিজেদের জঞঙ্গিবাদীরূপ উদ্দ্বাটল কলিয্মাছে । আর 
এই বিবৃতির শেষাংশে আছে, “সোভিয়েত ইউনিয়নই হউক বা নাৎসী জামানী হউক 
যেখানে সংস্কৃতি বিপনন হইবে সেখানে উহা রক্ষার জলা আমরা উদ্গ্রীব ।'' হীরেনবাব্‌ 
আমাকে বলেছেন যে এই লাইনটি অধ্যাপক ধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঢবিদয়ে দিয়েছিলেন 
অথচ সমগ্র বিবৃতির কোন অংশে সোভিয়েত ইউলিয়লের কোন উল্লেখ ছিল না । তেমনি 
লহ্ষৌ সম্মেলনে গৃহীত ম্যালিফেস্টোনর যে অংশে যৌন স্বৈরাচার কথাগুলি ছিল 
কলকাতার সম্মেলনে কাব বুদ্ধদেববাবুর চেল্টায় সেগুলি বাদ দেওয়া হয় । এ সংবাদও 
হীরেনবাবু দিয়েছেন । তাছাড়া প্রগতি" নামক সংকলন পুস্তকে লেখকের তালিকা 
দেখলে বেশ বোবা যায় সংগঠন গড়ার নীতি ম্যানিফেস্টোর গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতি লক্ষ্মণ 
রেখে গৃহীত হয়নি । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ফ্যাসিজযের পৃষ্ঠপোষক এ চেতনায় শিল্পী- 
সাহিত্যিকদের মানস গড়ে তোলার যথেষ্ট চেল্টাও পরিলক্ষিত হয় না । পরাধীন ভারতে 
আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ এবং তার মাধ্যমে সামন্ততন্ত্ বিরোধী ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে 
বুজোঁয়া গণতান্ত্রিক ধারণার প্রকাশ যতটুকু হয়েছিল সাহিত্যে এবং কেন ব্রিটিশ 
বিরোধিতা শিল্প-সাহিত্যে প্রকাশ হয়নি তার মৃল্যায্মন না হওয়াতেই এই সকল জট ঘটে 
একথা মনে করা যেতে পারে । মাক্সীয় চেতনা না থেকেও বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের কর্তব্য 
সম্পর্কে যেসব কথা বলেছিলেন যার প্রতিধূনি 'সবুজপন্র" কাগজে প্রথম চৌধুরী এবং 
প্রগাতি লেখক সঙ্ঘের প্রমথ সভাপতি পেষ চন্দের বক্ততায় পাওয়া যায় তা সামাজিক 
বিকাশের প্রম্ঠপটে বিবেচিত হলে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন যে ভারতের প্রগতি শীল 
সামাজিক অঙ্গ ও সহায়ক শক্তিক্দপে আতনব্রপ্রকাশ করেছে এ কথা বোঝানো কম্টকর 
হত না। কিন্ত তার পরিবর্তে এদেশে ফ্যাসিজমকে সাম্বাজাবাদ অপেক্ষাও বিপজ্জনক 
বলে প্রচার করা শুরু হয়েছিল-সাম্রাজ্যবাদই যে ফ্যাসিজমের জনক তা কদাচিৎ বলা 
হয়েছে । 

প্রগতি লেখক সঙ্মের বাঙালী উদ্যোক্তাদের প্রধান দুজন ছিলেন প্রয়াত সপ্েন্দুনাথ 
গোস্বামী এবং হীরেন্দ্রলাথ মুখোপাধ্যায় । হীরেনবাবু ১৯৩৬ সালেই ‘পরিচয়’ কাগজে 
যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে ধনতন্ভ, ফ্যাসিবাদ এবং শিজ্প_সাহিত্যে বুজোক্সা ও 
ডেকাডেন্টদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে বলেন, “আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে 
বর্তমান যুগে ধনতন্তবাদের মরনোন্মুখ অবস্হার পুরাণো ব্যবস্হায় সংস্কৃতি বিকাশের 
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আশা নেই । সংস্কৃতির উপর আক্রমণ সবচেয়ে বোশি আসছে ফ্যাদিস্ট দেশ খেকে । আর 
তার কারণ এই যেফ্যাসিজম ধনতন্তবাদকে বাচিয়ে রাখার শেষ বিভ্রান্ত চেল্টা । যারা এ 
কথা স্বীকার করবেন তাদের আমরা সাহিত্য ক্ষেত্রে বলব সহযান্রী-শিজ্পী- 
সাহিত্যিকদের মধ্যে যাবা সমাজ -বিপ্পব কর্মীদের সহযাত্রী তারা বিপ্পবের যুগে তাদের 
আর্টকে ব্যবহার করতে বাধা হবেন | অস্ত্রকাপে £ ৮০০৮৩ the 09,005 থাকার প্রবৃত্তি বা 
নর্বদ্ধি তাদের হবে না-তাই বিপ্লব যখন আসন্ন বা আগত তখন আটের চেহরা 
বদলাবে, সে চেহারা মনোরম নয় ।'' এই প্রবন্ধের মধ্যে তিনি ইলিয়ট, প্রাউস্ট ও জয়েসের 
লেখাতে ডেকাডেলন্সের এমন সব গ্রণ আবিস্কার করেছিলেন যা অনেক সুস্হ লেখায় ছিল 
না বলে তার ধারণা । আমি এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলাম যে গোটা প্রবন্ধে 
ভারতের সংস্কৃতি সংকটের কোন উল্লেখ নেই এবং এই প্রবন্ধটি যদি কোন সাহেবের 
অধিকৃত ভারতের সংস্কৃতি সংকটের কোন বিবরণ এই প্রবন্ধে ছিল না । এই সকল কথা 
আজ এই কারণে বলা প্রয়োজনবোধ করছি যে ১৯৩৮-৩৯ সরোজ দত্ত, বিনয় ঘোষ 
প্রভূতিকে নিয়ে আমরা কিন্তু তরুণ প্রগতি সাহিতা-আন্দোললের যে সংগ্রাম "অগ্রণী" 
কাগজের মারফৎ শূকর করেছিলাম ১৯৪৮-৪৯ সালে রবীন্দ্র গুপ্ত ছন্মন্বেশে কমরেড 
ভবানী সেন প্রশ্রখরা যা পরে করেছিলেন তার যথার্থ তাত পর্য বুঝতে গেলে এ্রসকল তথ্য 
জানা দক্লকার । পরাধীন ভারতের আখ সামাজিক পরিবেশে শিল্প সাহিত্যের বিকাশের 
ইতিহাস, কলোনিয়াল বুর্জোয়া শ্রেনীর রাষ্ট্র গঠনের ঢচেজ্টার আদর্শগত সংগ্রামের শিল্প 
সাহিত্যের যে সদর্খক ভূমিকা অত্যাচারিত নারী, কৃষক, নীল ও চা বাগানের শ্রমিক থেকে 
নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমান্বয়ে দেবতা ও রাজা জমিদারদের স্হানচ্যুত করতে শিল্প 
সাহিত্যে প্রবেশ শুরু করেছিল তার সঠিক মূল্যায়নে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম 
দিককার সংগঠকক্রা নজর দিতে পারেন লি ॥ 

পথম সবভারতীয় সম্মেলনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আহমদ আলি পঠিত 
প্রবন্ধ "Progressive View of 2 রবীন্দনাথ এবং ইকবাল সম্পর্কে যে সকল 
ভী্ষখক মন্তব্য আছে তা বিনয় ঘোষ ও ভবানী সেনদের পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে এবং 
আলি সর্দার জাফরির ইকবাল সম্পর্কিত রচনাও আজ তাঁর এবং ডু ভাষার 
প্রগতিশীল পাঠকদের পক্ষে অসবিধাজনক । অধ্যাপক সুরেন্দুনাথ গোস্বামী থেকে 
অধ্যাপক সুশোভন সরকার প্রমুখ যে প্রাথমিক কাজ করেছিলেন (শুনেছি সুশোভনবাবু 
তৎকালীন কমিউলিম্ট পার্টির সম্পাদক পি সি যোশীর নির্দেশে ১৯৪২-৪৩ সালে 
Notes on Bengali Renaissance পায়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেন) তা কিন্ত্ত 
শ্রুমবদ্ধ্মান আন্দোলনের চাহিদা মোটাতে সক্ষম হয়লি । এইসব কারণেই ৭০ দশকে 
নকশাল-_বুদ্ধিজীবীরা প্রগতি লেখক সঙ্মঘের অবদানকে হেয় করার সুযোগ পেয়েছে । 
১৯৪২-৪৬ সালের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ও জ্জুলযতার অন্ধকারের দিককে এমনি 
আড়াল করেছিল যা ১৯৪৮-৫০এর অতিবাম রাজনৈতিক বিচ্যুতির ফলে তা দূর করার 
সুযোগ ও সময় হল না। 
কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে মুলকরাজ আনন্দ বলেছিজেনঃ 
»স্পিজ্প-_সাহিত্যে মাক্সবাদের প্রভাব, ভারতীয় সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের প্রাধান্য, 
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CENTRAL LIBRARY 


জমিদারী প্রথার দরুণ জনজীবনে বহুবিভাগেন্স ফলে উদ্ভূত মধাবিত্ত শেণীর 
দাদ, নিরক্ষ-র্তা, কশিক্ষার ফলে জনজীবনে মৃল্দাবোধের অভাব সৃল্টির পরিপ্রেক্ষিতে 
কিছু শ্রেণীহীন বুদ্ধিজীবীর স্ুষ্টি হয় এবং নৃতন ধরনের এ কাবদ্ধ সাংস্কৃতিক মোচা(এ 
new united Cultural Front) গঠনের আদর্শগত ও বাস্তব অবস্হা তৈরি হয় |" 
আমি যতটুকু জানি ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এই deéclassed intellectualaএর সংখ্যা 
অত্যন্ত সীমিত ছিল এবং PW Aর যারা নেতৃত্‌ দিয়েছেন তারা মানসিকভাবে শমিক 
শেপীর পক্ষে হলেও আর্থ-সামাজিক বিঢারে কদাচিৎ 'শ্রেণীচ্যত' হতে পেরেছেন। 
জাতীয় ও সম্ত্রাসবাদী আল্দোলনে কারাক্ুদ্ধ কিছ কর্মী জেল থেকে বেরিয়ে শ্রমিক ও 
কৃষক অন্দোলনে সবক্ষপের কমা যারা হয়েছিলেন তারা অনেক পরিমাপে শেণীচ্যুত 
ছিলেন । এঁদের মধ্যেকার কিছু কর্মী জেলায় জেলায় সমাবেশের চেষ্টায় গান ও নাটিকার 
সাহায্য লেল-কাব্রণ প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রচার সুযোগ কম ছিল ও শ্রমিক ও কৃষক 
অধিকাংশই নিরক্ষর । তাছাড়া এদের চেজ্টায় কোন কেন জায়গায় পাঁথিক পত্রপত্রিকাও 
প্রকাশিত হত । প্রগাতি লেখক সঙ্গমের শাখা প্রধান প্রধান শহরে হলেও তার বিস্তার 
হয়েছিল গণ সংগঠনের আঞ্চলিক শক্তি সমাবেশ নির্ভর অঞ্চলপ্রলিতে । 

অন্য রাজোর বিশেষ করে কেরালা, অন্ধ্র ও বোম্বায়ের যতটুকু তথ্য আমার সংগুহীত 
দলিলগুলিতে প্রকাশ তাতে দেখা যায় কেরালা ও অশ্ধে কৃষক আন্দোলনের জমিতে 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতন অংশ নৃতন সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে তোলে 
অপর পক্ষে বোম্বাহয়ে শ্রমিক আন্দোলনের ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ হয় । বাংলা দেশে 
দুইটি ধারা ছিল । একটি কলকাতা ছাত্র, যুবক, অধ্যাপক, এবং সাংবাদিক নির্ভর- 
অপরদিকে মফস্বল শহরগুলিতে ছাত্র যুবক রাজনৈতিক কী ও কৃষক আন্দোলন 
নির্ভর । শেষোক্তদের কাজের ফল পাওয়া যায় ১৯৪২ সালের পর । কিন্ত তার আগে 
কলকাতায় হীরেনবাবু ও সুরেন গোস্বামী যাদের সমবেত করেছিলেন তাদের একদিকে 
অধ্যাপক ও উচ্চশিক্ষিত সাংবাদিক যেমন নীরেন রায়, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, 
সত্যেন্দুনাথ মজুমদার প্রমুখ অপরদিকে *. C. [-এর তক্ণ ছাত্র এবং আনন্দবাজার ও 
অম্ৃতবাজার পত্রিকার নিতান্ত স্বল্প মাইনার সুবোধ ঘোষ, বিনয় ঘোষ, স্বপকমল 
ভট্টাচার্য, পরেশ সান্যাল, সরোোজ দত্ত, অরুণ মিশ্র প্রয়ুখের সঙ্গে শী প্রসাদ উপাধ্যায়, 
সবোধ চৌধুরী, অনিল কাঞ্জিলাল প্রযুখ । কেবল বিদ্যায় লয়, অর্থনৈতিক অবস্হাতেও এই 
- দুই দলের মধ্যে পার্থক্য ছিল যখেচ্ট । তরুণ দলের পক্ষে সরবোজ দত্ত, সুবোধ চৌধুরী, 
যখন সমর সেন ও বুদ্ধদেব বসুর লেখা নিয়ে আক্রমণ সুরু করেন তখন অধ্যাপকদের দল 
থেকে প্রত্যাক্তমপণ আসে-সুবোধ ঘোষ ও বিনয় ঘোষের লেখা নিয়ে । বিপদে পড়েন 
হীরেসবাব কারণ ব্যক্তিগতভাবে হীরেনবাবুর সঙ্গে অধ্যাপকদের সম্পর্ক স্বভাব 
পভীর থাকলেও তিনি অনাদের একত্র রাখার প্রয়োজনীয়তা বুঝতেন । এবং U5?" 
ERE দানা ররর রর পসরা জারা দারারার অদিতি রন রনির 
আক্রমণ করেন যে আমি রীতিমত আতংকিত হয়েছিলাম । এই ভেবে যে 
স্বর্ণকমলের শরীর এবং হরেনবাবুর স্বভাব কোনটাই হাতাহাতির পক্ষে উপযুক্ত ছিল 
না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সকরুতে যখন অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা জেলে অথবা গোপন 
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কেন্দ্রে তখন হীরেনবাবুর উদ্যোগে আমি অনেকদিন পর্যন্ত দপক্গকে মাঝে মাঝে 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, গোপাল হালদার এবং লীব্রেন ব্রাক ও রাধারমণ মিত্রের 
বাসস্হানগুজিতে আলোচনায় সমাবেশ করতাম । তবু 'জনযুশ্ধা লাইন কমিউনিস্ট পার্টি 
গহণ করলে সুবোধ ঘোষ সরে গেলেন এবং তিলাঞ্জন্সি নামক উপন্যাসে হীরেনবাবুন 
আদলে একটি চারল্র সৃষ্টি করে বিদ্রুপ করলেন । হীরেনবাবুক্ রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক মতামতের সম্পর্কে যতই পার্থক্য থাক মানুষ হিসাবে যে তিনি উচ্চ মালবিক 
গণসম্পন্নল এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি যে তার স্নেহ পেয়েছি তা স্বীকার করেই এ সব 
কথা শিখছি | স্বল্প মাইলার সাংবাদিকরা (তখন সাব-এডিটউন ৬০/৭০ টাকার বেশি 
মাইলা কেউ পেতেন না আর অধ্যাপকরা হস্সতো২৩০/২৫০টাক্কা পেতেন) যে ‘অনামী 
বশে আমি তাদের মলের খবর রাখতাম । আমর্দ তক্পণরা সত্ন্দুনাথ মজুমদার ও 
গোপাল হালদারকে বরং অনেক কাছের মানুষ বলে ভাবতাম । আসল সমস্যা ছিল যে 
অধ্যাপকরা লৌরেন রায় ও বিষ্ণু দে বাদে) যে পরিমাণ বিদেশী-সাহিত্য জানতেন তেমন 
মাক্সবাদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না । এবং পরীব মানুষদের ধারে পাশে কম ফেতেন । 
অপরপক্ষে পরবর্তী যুগে তারাশংকর, শৈলজালন্দ, প্রেমেন্দু মিত্র, এ্রমনাকি মালিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যে পরিমাণ মধ্যবিত্ত ও গরীব বাঙালী-জীবন জানতেন এবং বেশ 
কিছু পরিমাণ দরদের সঙ্গে লিখতেন দেই পরিমাণ মান্স্পবাদ পাড়ায় উৎসাহী ছিলেন 
না। সে যুগে তারাশংকরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নিয়মিত ছিল এবং পি-সি যোনী 
প্রেরিত মাস্সবাদের অনেক বই তাকে পৌছিয়ে দিয়েছি । কিন্ত আলমানীতে বই 
থাকলেই কি মার্দবাদী হওয়া যায় 2 ১৯৫৫ সালে দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রকাশিত 
তারাশংকর সম্পর্কিত ব্রচনায় ১৯৪০-৪২ যুগের প্রগাতি লেখকদের আন্দোলনের যে 
তথ্যগুলি আমি প্রকাশ করেছি তখন একমান্র সুরেন গোস্বামী ছাড়া সকলেই যারা জীবিত 
ছিলেন তাদের পক্ষ থেকে তার কোন প্রতিবাদ হয়নি । বস্ভঙজ্ঞ সে যুগের 'পারিচয় 
“অগ্রণী” ও 'অবর্রণি' প্রতিকার লেখক তালিকা নিয়ে যদি কেউ বর্তমানে আলোচনা করেন 
তাহলে প্রগাতি লেখক আন্দোলনে আদৰ্শ ও শেপীগত যে দ্বন্দ সুরু হয়েছিল তার বাস্তব 
অবস্হা অনুধাবন করতে পারবেন । 'অগ্রণী'তেই নূতন এবং অঞ্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল 
শেণীর লেখকরা আসেন তারাই পরে 'অবর্রণিতে আরও সেই ধরনের লেখক নিয়ে 
১৯৪২এ ফ্যাসিল্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের গণভিত্তি নির্মাণ করেন । আমি এ 
যুগের গবেষকদের কাছে ‘সবুজ পত্র' ও “পরিচয়ের” লেখক গোস্ঠীর সঙ্গে "অগ্রণী" ও 
'অন্রণি' লেখকদের বিদ্যাও আর্থসামাজিক অবস্হানের যোগাযোগ ও পার্থক্য দুই-ই 
সম্পর্কে দুন্টিপাত করতে বলছি । আমি ফ্যাসিল্ট বিরোধী লেখক শ্িকপী সঙ্ছের যুগে 
আলোচনার বিষয় আজ করতে চাইছি না কারণ সে যুগের বিবরণ অনেক বড় হতে 
বাধা । সেই য্বগেই আমরা বোশ্বাইয়ের দলিত শ্রেনীর সৃতাকল শ্বামিক আন্নাভাও শানে, 
ওমর সেখ, ময়মনসিং এর নিবারণ পণ্ডিত, রংপুরের উগোর অধিকারী, চট্টগ্রামের রমেশ 
শীল, মুর্শিদাবাদের গোমানী দেওয়ান এবং অন্ধ ও কেরালার অসংখ্য কৃষক 
সংস্কতিবিদদের পেয়েছিলাম-_যারা আমাদের তখাকাখিত 505019115 ভিত্তিক 
সংস্কৃতি আন্দোলনের কাঠামো ভেঙেচুরে লেখক ও শিল্পীদের গুণমুগ্ধ দল ও ভপদলের 
আজ্ডাঘর থেকে পণ সংস্কৃতিকে উল্মুক্ত ময়দানে হাজির করে দিয়েছিল । ঘটনাটি 
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কেবল আমাদের সদিচ্ছোয্স বা সচেতন চেষ্টায় ঘটেনি, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রবল 
আক্রমপেন্স সামনে আশয় সম্ধানে আমরা জনসাধারণের শরণাপন্ন হয়েছিলাম আর 
তান্রা অকৃপপ হাতে তাদের দান ঢেলে দিয়েছিল । সাহিতোন্র কথায় আছে, “সৌদাম্মিনী 
মরিয়া বাচিল” । তা ১৯৪০-৪১ সালের প্রগতি লেখক সঙ্ঘ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে ও 
সাম্াজ্যবাদের স্বগপৎ আক্রমণে মরিয়া গিয়া ১৯৪২-৪৪ সালে ফ্যাসিম্ট বিরোধী দেশ 
রক্ষার সংগ্রামে “বাচিয়া উঠিল” । 

একল সংগঠনের কথা বলা দরকার । রাজ্যে রাজ্যে শাখা তৈরি হলেও কেন্দ্রীয় সংগঠন 
এবং সর্বভারতীয় কমিটি যে নিয়মিত কাজ করেনি তা প্রথম সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ 
জহীর স্বীকার করেছেন । এই ঘটনা কেবল প্রগতি লেখক সঙ্গের ক্ষেত্রে নয় ৭ বছর পরে 
সম্ট ভারতীযফ্স পপনাট্য সঙ্মঘের ব্যাপারেও ঘটে । এই বিচিত্র ভাষাভাষী ও জনগোম্পী 
সমন্বিত দেশে সংস্কৃতির সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়া কঠিন কাজ । 

আমরা স্পেন ও চীনের দৃশ্টাস্তে এবং ইউরোপের দিকে তাকিয়ে যে সংগঠন গড়ি তা 
যে ডারতের পক্ষে উপযোগী নয় তা ভাবিনি । স্পেন ও চীনের পারিস্হিতিে আমাদের দেশে 
কথ্নো হয়নি । স্পেনের রণক্ষেত্র দেশ বিদেশের শিল্পী সাহিত্যিকরা গণতন্ত রক্ষার জন্য 
অস্ত্ৰ হাতে করে প্রাণ দিয়েছেন তা ‘তক্ণ চিত্তে’ যে পরিমাণ উৎসাহ সঞ্চার করেছিল 
ছান্পপোষা বনেদী সাহিত্যিককুলকে হয়তো ততটাই সাবধানী করেছিল । শিক্ষিত 
ছিল ‘কারণ অহিংস সত্যাগ্রহে ৬ মাস থেকে দুবহুরের বেশি কারাবাস কদাচিৎ ঘটেছে । 
তাছাড়া 'পথের দাবী ও ‘রাশিয়ার চিতি” বাজেয়াপ্ত হওয়াও যখেজ্ট ভীতি উৎপাদক 
ব্যাপার ছিল । তারাশংকর-গান্ধী আন্দোললে একমাস জেলে খেকেই স্হির করেছিলেন 
ওকক্স তার সাজে না । কাজেই কাদের নিয়ে এবং কাদের জনা এই আন্দোলন দরকার সেই 
সম্পকে সুস্পম্ট ধারনা ছিল লা। ইউরোপের Popular Fornt এর বাস্তবতার সঙ্গেগ 
চীনের জাপ বিরোধী জাতীয় যুক্তফুল্ট এবং ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় 
যক্তক্ষুন্টের যে পার্থক্য তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায়লি বলেও প্রগতি লেখক আন্দোলন 
সংকটে পড়ে । ১৯৪২-৪৪ সালে যে বহু সাহিত্যিক এলো তার একটা কারণ বৃটচিশের 
সঙ্গে প্রভাক্ষ সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল না এবং দ্বিতীয়ত কারারুম্ধ করপ্রেস নেতাদের 
ম্রক্তিন্ন জন্য এবং দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে আমরাই কেবল প্রবল আন্দোলন ঢালিয়েছিলাম 
প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে এবং তাদের লিয়ে যে 
পল্লিমাপ সংস্কৃতি চল্চা ব্যাপক করেছিলাম । কিস্ত আমাদের রাজনীতি কংগ্রেস ও 
লীগের মুখাপেক্ষী হওয়ায় এ চেস্টার ফল সংগঠনের দিক থেকে স্হায়ী হয়নি । যখখন 
ন্মাঘাত এল বিভক্ত ভারতে কথগ্রেস ও লীগ সরকারের দ্বারা । সঙ্জজাদ জহীরুকে 
পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে এসে আতনরক্ষা করতে হল । তেমন দৃষ্টান্ত পশ্চিম বঙ্চেগেও 
আছে । অবশ্য সাজ্জাদ জহীর তখন লেখক সঙ্গের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে লয় 
এবং জলপোম্গ্রীতে গড়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ অক্ষর জানহীন অথচ তারা যে 
দব অসংস্কৃত বা অসভ্য এমন কথা কিন্ছুতেই বলা যায় না। তাদের সংস্কৃতির দিকে 
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শক্ষণ রেখে এবং তাদের যে অংশকে নিয়ে কৃষক আন্দোলন এতদিন করা গেছে 
গপসৎস্কৃতির আন্দোলনকে তার সঙ্গে লিয়সমিতভাবে যুক্ত শক্ত করা গেলে মনেহয় 
সংস্কৃতি আন্দোলনের ভিত্তি শক্ত হত এবং continuity ব্ক্ষণ করাও সম্ভব হত । 
কংগ্রেস শাসনে শতকরা হিসাবে শিক্ষিতের অনুপাত বেশি বৃল্ধি না পেলেও সংখ্যার দি ক 
থেকে শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বুদ্ধি পাচ্ছে যারা অধিকাংশই গামের লোক এবং 
তথাকথিত অনুন্নত শ্রেলীর লোক । এরা অধিকাংশই বাজারী সাহিত্যের শিকার হচ্ছছে। 
একদিকে সিনেমা বেতার্ব-দৃরদর্শন প্রচারিত শিল্প সাহিত্য অপর দিকে বাজ্ঞারী সাহিত্য, 
এদের সকলের লক্ষ্য শ্রুমবন্ধমালি গ্রামীণ শিক্ষিত মানুষ । ৫০ বছরের হিসাব নিকাশে 
এলেন কুশ্বথাও মলে বাধতে হবে। 

অবশ্য শহরের শিল্পী, সাহিত্যিকদের অগ্রাহ্য করার কোন চেম্টার পক্ষে আমি লই । 
সাহিত্যিক একধারে স্ুজ্টা এবং বিক্রস্মোগ্য স্ম্টি ও জীবিকার্জনের উপায় । এদের লিয়ে 
সংগঠন করা ও এক্যবম্ধ আন্দোলন চালাবার সময় অনেককিছু বিবেচনা করা দরকার । 
কারণ শিল্প সাহিত্য চেতনার স্তরে কাজ করে- কাজেই ভোক্তারা স্রন্টিই কেবল পরখ 
কনে না সৃম্টার আচার আচরণেরও সংবাদ রাখে । সিনেমা পভিকা এবং দৈনিক ও 
সাপ্তাহিকের রঙগজগত শীর্ষক পাতাগুলি সে কাজ নিয়মিত করে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের 
স্বার্থে । একজন দুরাচারী ও অগণতান্তিক শিল্পীকে যদিবা টড ইউনিয়নে রাখা যায় 
কিন্ড প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে রাখা উচিত হবে কিলা ভাবা দরকার । 

প্রবন্ধটি শেষ করার আগে কমরেড নাম্বুদিপাদের Fifty Years of Marxist 
Cultural Movenentএaএর শেষাংশের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকষণ করছি । তিনি 
লেনিন ও গর্কির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন । গর্কির রাজনৈতিক ভুল ভ্রান্তিব্র জন্য 
লেনিনকে অনেক সময় কড়া-সমালোচঢচলা করতে হয়েছে গার্কিকে বলেছেন ‘Observe 
from b€low’ দেখ কিভাবে সমাজের নীচের তলায় গঠনের হ্াজ হচ্ছে । সোভিযস্সেত 
সাধারণতন্ত প্রতিষ্ঠার পর গার্কি অনেকদিন ছেশছাড়াও ছিলেন । কিন্ত তাতে কুশ 
বিপ্লব খেমে থাকেনি, আবার গর্কি নিজের ভুল বুঝ্ম যখন ফিরে এসেছেন তখন তাকে 
কৃপাপা্থীর মত আসতে হয়নি । লেনিনের এই আচরণ শিল্প সাহিত্যের সংগঠন গড়ার 
পক্ষে মহামূল্যবান নির্দেশ বলে গণ্য করা উচিত । 
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লেখক-শিজ্পী সংঘ এবং নবান্ন 8 স্মৃতি 





বিলাল জানাল রোডের বাড়ালে সালাদ পুব বাধয় রাত সলা সমর মদে জারা 
লাগামছাড়া কথাবার্তা । বিজন ডট্টাচোশ প্রায় রোজই আসত (সে আমাদের আতগ্রীয়, 
ছিল)। বিজন আসামান্রই তার গান আর গল্প শুরু হয়ে যেত। যদিও পরবর্তীকালে 
বিজনের লাট্যকার-অভিনেতা পরিচিতি প্রধান হয়ে ওতে, কিন্ত্ত তার পানের ক্ষমতাও 
কিন্তু কম ছিল না । আমার মনে হত, সা্গীতিক সত্তা বোধহয় এইরকম মানুষকেই বলে । 
নিয্সমটিয়মের বালাই নেই, ভেতরের তাগিদে তার গলায় সুর আসত অনবরত । অবশ্য 
বিজনের এলোমেলো কথার আশ্য়ে নাটকটাও যে সহদ্ঙ্জে আসে তাও তখন দেখেছি । 
সুতরাং আমাদের বাড়িতে সে এলে খুব জমত । আর ঘন ঘন আসতেন সাহিত্যিক 
স্বর্ণ কমল ভট্টাচার্য, জু সরল মানুষ । এর পর প্রায়ই আসতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় । 
বিনয় ঘোষও আসতেন । 

সাহিত্য সম্বস্ধে কিন্তু ভাবসাচিন্তা তখনই আমাদের মধ্যে আরম্ভ হয়েছে । সাহিত্য 
এবং শিপ যে ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব এক সাধনার বস্ত্ত, এটা আমরা বুঝতাম, কিন্ত্ত তা 
যে কৃত্রিম কিছু নয় এবং চারপাশের জীবন ও মালুষ থেকে বিচ্ছিন্ন নম, এ বোধটাও ক্রমে 
আমাদের মনে শিকড় গাড়তে থাকে । এর ফলে মানবসমাজ এবং তার সামনের বিপদ 
সম্বন্ধে এক চেতলাও এল আমাদের মধ্যে । তার একটা বিশেষ বাস্তব কারণও সে- 
সময় ঘটেছিল । স্পেনের গৃহযুদ্ধ সেই কারণ । ফ্যাসিজমের চেহারার একটা আন্দাজ 
পেলাম আমরা । ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদের চরম ক্ুপ ফ্যাসিজমে কীভাবে সাধারণ মানুষের 
আশা-আকাঙ্থাকে ধুংস করে এবং অধিকার হরপ করে, তা দুর খেকে দেখা পেল । 
অবশ্য ইয়োরোপের সাহিত্যিকল্পা, প্রকৃত সাহিত্যিক যারা অর্থাৎ ফ্যাসিজমের ভাড়াটে 
লেখক নন, তারা এই বিপদ সম্বন্ধে আমাদের আগেই অবহিত হন । কেননা তারা ছিলেন 
একেবারে তার মুখোমুখি | বকা ব্রশা, আঁরি বারবুাস প্রমুখের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 
“ফ্যাসিজম ও যুদ্ধ বিরোধী লীগ ।'' তাদের আহানে আমাদের দেশেও এ সংস্হার 
সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়, যার সভাপাতি হল রবীন্দ্রনাথ । 

এর কিছু পরেই বেধে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । সাম্রাজ্যবাদীরা যেন দুনিয়ার মানুষকে 
আর সময় দিতে চাইছিল লা। এবার ফ্যাসিজমের বিকট দানব মূর্তি হা করে এগিয়ে এল 
আমাদের সবাইকে গিলে খেতে । আমরা নি ঃসংশয়ে বুঝলাম সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি 
সবই এখন বিপন্ন । কোনো মানবিক মৃল্যকেই এই দানব টিকে থাকতে দেবে না । শিল্পী 
সাহিত্যিকরা বাস্তবের দিকে যতই চোখ বুজে থাকুন না কেন, এই বাস্তবের হাত থেকে 
তাদের কারো রেহাই নেই । এর আগেই সামাজিক অবক্ষম্ম ও অধ পতনেন্ অবস্হায় 
সাহিত্যের মানবিক তাৎপর্য এবং মানুষের প্রতিভার অন্তর্নিহিত দায়িত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে এখানে সংগঠিত হয়েছিল প্রগতি লেখক সঙ্ঘ । আমাদের আড্ডার 
ভাবলাচিন্তাই আমাকে এবং আমার বন্ধুদের টেনে লিয়ে গেল তার করম্নকেন্দ্রু ধর্মতলা 
স্হীটের এক উপরতলার ঘরে । বিশ্বয়দ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্যাসিজমের প্রত্যক্ষ বিপদ 
সম্বন্ধে সাহিতা শিল্পানুরাগী সবসাধারণপকে সচেতন প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে 
এই সংস্হার নাম অতঃপর করা হয় ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ । এ-প্রসতভ্পে 
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উ্লে্ধ করতে হয় যে, এই স্বদ্ধের মধ্যেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক এবং স্বদেশী 
শোষক শ্রেণীর আর এক অমানবিকতা আমাদের এই বাংলাদেশেই সাধারণ মানুষের 
জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় । তাদের চক্রান্তে সৃষ্টি হয় ১৯৪৩-_এর মহামন্বন্তর | 

দেশ প্রাথিবী মানুষ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের ভাবনা এখন এক বৃহৎ সঙ্গ পেল । 
আমাদের কম্সেকাজলের্র ছোট আজ্ডাটা মিশে গেল এক মস্ত প্রবাহে । এ কেন্দের সরকারী 
কিকানা ছিল অবশ্য ৪৬নং ধশ্রতলা স্ট্রীট, আসলে কিক্ভ ঠিকানা ছি সর্বত্র ৪ কখনো 
সেকেন্ড ক্লাস ট্রাযমে, কখনো সদানন্দ রোডের বাড়িতে । কখনো বা অন্য কোথাও । মলে 
পড়ে, ধর্মতলঘ্বঘন্র থেকে বেনিয়ে আমরা দক্ষিণ কষ্পকাতাবাসী কযেকজন, যথা বিজন, 
জ্যোতির্রিন্দু, সুভাষ, স্বর্পবাব্র এবং আমি একসঙ্গে রাত্তিরে বাড়ি ফিরতাম দেকেস্ড 
স্মাস ট্রামে। গাড়ির মধ্যে চলত আমাদের যৌথ গান, দেই সময়কার সব বিখ্যাত 
গপসঙ্গীত । অবশ্য সুরে বেসরে । তবে তাতে আম্বাদের পরোয়া ছিল লা । এবং অনেক 
সময়ই কণ্ডাম্পটব্র মশায় আমাদের টিকিট কাটতে ভঙ্গে যেতেন । 
সঙ্গে দেখা হতে লাগল । দেখলাম শম্ভু মিল্রকে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈজরকে, সুধী প্রধানকে । 
দেখা মানে ক্রমশ ঘনিল্ট পর্রিচয় । আগেকার পল্রিচিত মানুষদের ও নতুন পটভূমিতে 
দেখলাম । যেমন তারাশঙ্কর বল্ন্যাপাধ্যায়কে, মালিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে । বিজ্ঞ দের 
সঙ্গে আমার সংযোগটা ছিল ব্যক্তিগত সম্প্রীতির । এখন দেখলাম আমরা আল্লো গভীর 
অস্তনীয়তায় রয়েছি । এই রকম । 

যে-শিল্প একসঙ্গে মিলে করতে হয় বা করা সম্ভব তার ঢচচাঁই স্বভাবত এবার 
জোরদার হল । অর্থাৎ নাটক, গান, আবৃত্তি । নাটক নিয়ে ব্যাপ্ত হলেন বিজন ভট্টাচার্য 
এবং শম্ভ মিত্র, গান লিয়ে বিনয় রায় এবং জ্যোতিব্রিন্দু মৈত্র । গল্প আর কবিতার 
ছাপার হরফে, সরাসরি যোগ তো মানুষের সঙ্গে হয় না তাদের । কবিতায় অবশ্য কিছু 
হতে পারে, আবৃত্তি মাব্রকফ্রঞ্ ।- সেটা এখানে হত । কিন্ত তার আবেদন কতখানি নির্ভর 
করছে কাবাগুণের ওপর আর কতখানি কম্তগ্রণের ওপর সে সম্বন্ধে প্রশ্ন খেকে যেত । 
কিন্ত তা নিয্মে আমব্রা বিচলিত ছ্রিলাম না । সকলের উৎসাহটাই ছিল বড় কথা । আর 
আমার মল তো আলাদা করে ডাবতই না । যার স্বভাব খেকে যা আসে তাই হোক ৷ এবং 
যে শিল্পের যেরকম সাড়া জাগানোর ক্ষমতা সেইভাবেই তা প্রযুক্ত হোক । হওয়াটাই 
আসল । 

প্রসঙ্গত বলি, এই সময়েই আমরা সতোন্দনাথ মজুমদারের সম্পাদকীয় লেতজজেবের 
কারি সাপ্তাহিক “অব্রণি' । নিশ্চয় অলেকের স্মরণে আছে, অল্প দিনের মধ্যেই 
প্রগাতম্ব্ী সমাজভাবনা এবং সুস্হ সাহিত্যচেতলারএক শক্তিশালী বাহন হয়ে ওতে এই 
পতিকা ৷ বয্োজ্েজ্ঠব্লা ছাড়াও সমস্ত বিবেকবান তরুণ সাহিত্যিক 'অরণি'কেই তাদের 
আজনপকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করেন । পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যে 
পতিষ্ঠালাড করেছেন, এমন অনেক কবির প্রথম রচনা 'অব্রাণিতেই প্রকাশিত হয় । 
কয়েকজনের নাম মনে পড়ে £ সুকান্ত ভট্তাচার্ষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সিম্ধেশ্বর সেন । 

আমি খিয়েটারের লোক লই 1 তার কলাকোশল নিয়ে মাথা ঘামানোর তাগিদ আমি 
অনুভব করিনা । আমার স্বভাবের বহু ঘাটতির মধ্যে এটা একটা । কারো কারো কথা 
বলা শলেই আমি মুস্ধ হয়ে যাই, নাটক দেখার মতো তারিফ করতে ইচ্ছে করে । 
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Berliner 12115617015 EET En EY | কিন্ত্ত তাতে আমার কিচু আসে 
যায় লা, কারণ ব্রেখট -এর নাটক পড়েই আমি অভিভূত হই । তবু আমি কিশোর বয়েস 
থেকেই অভিনয় দেখে আসছি এবং অসাধারণ অভিনয় কতবার যে আমাকে তছনছ 
করেছে তার তিক নেই । কিন্ত্ত এটা বাইরে থেকে । থিয়েটারের ভেতরের ব্যাপার আমার 
কাছে বারবারই সুদূর । সুতরাং বিজন ভট্াচোধ বা শম্ভু মিত্র থিয়েটারের পদ্ধতি 
প্রকরণে কী যুগান্তর আনলেন তা আলোচনা কলার সাধ্য আমার সেই, সাধও নেই । 
তারা যে তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা লিয়ে আমার সঙ্গে একই প্রবাহে রয়েছেন, এটাই 
ছিল আমার কাছে প্রধান । 
সঙ্গীত । বিজনের নাটক এবং জ্যোতিব্রিন্দের গান অবলম্বন করে এ দুটোই শুরু হল 
প্রবলভাবে । বিজল লিখল প্রথমে ‘আগুন’ তারপর জবানবন্দী" তারপর ‘নবাল' ! 
জ্যোতিপ্রিন্দু লিখল ‘নবজীবনের গাল" । মুন্টিমেয় মানুষের লোভ আর পাপাচার যুদ্ধ 
এবং দুর্ভিক্ষের মৃরতিধরে তখন আমাদের মেরে ফেলার উপক্রম করেছে । কিন্ত বাচতে 
তো আমাদের হবে । দেই ভীষণ বাস্তব এবং তার মধ্যে জীবনের সংগ্রাম তারা নাটকে ও 
গালে ফটিয়ে তুলল । মহলার একটা প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাড়াল আমাদের বাড়ি । 
সতোন্দুনাথ মজমদার ছিলেন সংসারের কতা, তার এতে একট ও আপত্তি ছিল না, আমরা 
যে এই উদ্যমে জড়িত আছি তাই জেনেই তিনি সম্ত্ঠ । তৃপ্তি তখন আমাদের কাছে 
থাকত । থিয়েটার সম্বন্ধে তার দিদি (শান্তি মিত্র) খুব উৎসাহী ছিল । বোনের যখন 
নাটকে পাটা করবার কথা উঠল, তখন দিদির সমর্থন সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল । 
জপ্িতকে আর তেকায় কে ? তার অভিলয্স-প্রাতিভা কতখানি তা আমাদের জানা ছিলনা । 
আমাদের সঙ্গে তো সে অভিনয় করত লা । কিন্ত্ত যদি ক্ষমতা থাকে, সে নাটকে অভিনয় 
করবে এতে আর কথা কী ? আমার মলোভাবটা ছিল এই রকম | কী ক্ষমতা তার ছিল তা 
তো সকলকে সে দেখিয়ে দিয়েছে । 

নাটক করার উৎসাহ আর প্রয়োজন এমন বেড়ে চলল যে, অল্প দিনের মধ্যে দেখা গেল 
পাচমিশেলি সংগঞ্জনের মধ্যে তা আর আটছে না সুতরাং তৈরি হল গণনাট্য সঙ্ঘ । 
আমরা যারা নাটকের নই বা নাটক যাদের নয়, আমরা প্রথক হয়ে গেলাম । 
সরকারীভাবে । আমার কাছে তাতে কোনো তারতম্য ঘটল না । কারণ আমার চেতনার 
একটা অংশ হয়েই ওটা থাকল । এবং ব্যক্তিগত সংযোগপগলোও একই থেকে গেল । শুধু 
শরীরটাকে বয়ে আর একটু দূরে হ্যান্সিসন রোড পর্যন্ত প্রায়ই নিয়ে যেতে হবে, এই যা । 
সে আর এমন কী? ইতিমধ্যে বিজন লিখেছে “নবান্ন” এবং আমাদের তা পড়েও 
শলিয়েছে । অজ্ঞপর তার মহলা শুরু হল পুরোদমে । ত্রুস্তি, শোভা সেন, গঙ্গাপদ বসু, 
চাক্ুপ্রকাশ ঘোষ নাট্যজীবনে পাকাপাকি এসে গেলেন এইখানে | মহলার সঙ্গে নাটকের 
উপস্হাপনা সম্পর্কে সহযোগীদের সাহচর্ধে চলল বিজন ও শম্ডুবাবুর কল্পনা 
পরিকল্পনা ভাবনা উদ্ভাবলা । দিনের পর দিন । সে যেন এক অজানা সম্ুদুযাত্রা । কিন্ত 
নাবিকদের চোখে নতুন তীরে পৌহুবান্র সঙ্কল্প ছিল । 

নবান্ন" প্রথম অভিনয়েই হুলস্হুল । এমন বিষয়, এমন অভিনয়, এমন উপকরণ 
আগে আর দেখা যায়নি । সব মিলিয়ে এক বিপ্লব । বিপ্লবহ বটে । তখন থেকে 
নাট্যাভিনয় ব্যাপারটা মানেই যেন লোকের কাছে বদলে গেল । এই বৈপ্লবিক ঘটনাকে 
যাঁরা সম্ভব করেন, আমি তাদের উদ্দীপনার পরিমণ্ডলে ছিলাম । আমার কাছে তাই 
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টলাটা খুব স্বাভাবিক লেগেছিল । 

তারপর অনেক বছর কেটে গিয়েছে । অনেক কম উদ্যমের, অনেকরাকম পারবর্তনের 
ক্ষণ এতগুলো বছর । আমি নিজেও সেই উজ্জ্ীবনের আবহাওয়া থেকে দূরে উপনীত । 
ই ব্যবধান থেকে চেনা মানষদের্র আমি কত বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বিভিন্ন অবস্হায় 
শক্ধলাম । দেখে অনেক সময় খুশী হয়েছি । সব সময় খুশী হয়েছি বলতে পাপ্পালে আরো 
গলো লাগত । কিন্ত আমি লিক্ুৎসাহ লই । বিপ্লব বলতে আমি বুক্মি আরম্ভ । 
চারপরের চলাটা কখনোই সরজ্গ পথে এগোয় না । বিবিধ সাফল্যের সঙ্গে বিবিধ 
বন্রান্তি জড়িয়ে যায় । ইতিহাসের এটা নিয়ম । আর্রম্ভের আলোটা কিন্ত্ত সেডেনা । 
্ধলো লা। তার দিকে মাঝে ম্ছঝে পেছন ফিরে তাকালে বেশ জোর পাওয়া যায় । 
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ররর 
প্াতিক্রিয়ার ধারা এখনকার মতো প্রবল ছিলো তা লয় । উদ্দেশ্যম্বলক হতাশাবাদ প্রচার 
প্রতিজ্চিত লেখকদের মধ্যে বিরল ছিল । তবুও প্রগতি শিরোনামে লেখক শিল্পীদের সংঘ 
সেদিন গড়ে উঠল । 

আসলে রুশ বিপ্লব (১৯১৭) উত্তর প্রথিবীতে একটা নবতর চিন্তাধারার প্রবর্তলা 
গড়ে উঠেছিল । প্রথম ও শ্ৰিতীয় বিশবস্ুদ্ধের নানা তরঙ্গ, মন্বন্তর ইত্যাদি নানা উত্ধাল 
পতন, লেখক শিল্পীদের নানা প্রশ্নে আন্দোলিত করেছে এবং সোভিয়েত- এব সাফল্য 
তাদের অন্ুপ্রাণিতও করেছে । বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণ এক্ষেত্রে গুরুত্পূপ 
ভূমিকা পালন করেছে । দারুণভাবে উত্তাল এই সময়কাল শুধু স্বর্পপ্রসবিনীঃতাই নয় 
গুণবাচকতার নতুন নতুন মাত্রা সংযোজলকার্রিণী । সামাজিক মঙ্গল কামনা থেকে 
সামাজিক পরিবর্তনের প্রবলতর আকাঙ্খা নবগতিত প্রগতি লেখক সংঘের লক্ষ্য হওয়ায় 
শিল্পী ও সাহিতাকের বিচরণভূমিও প্রত্যন্তগামী হয়েছিল । ফ্যাসিবিরোধাী লেখক সংঘ 
ও গণনাট্য সংঘের অনুগামী প্রয়াস পরিপূরক ভূমিকা পালন করেছিল । ববীন্দুনাথ, 
শরওৎচন্দ, নজরুল প্রমুখের সুন্টি এবং দেশীয় ধারার সঙ্গে বিরোধ না করেও বরং 
আতনস্হ করে এক সস্পম্ট সংগ্রামপর সাংস্কৃতিক ধারা স্রোতস্বিনী হয়েছিল 

এরপর স্বাধীনতা লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগ । দেশভাগ যে বিপর্যয় সৃষ্টি করল 
তার ফলে সংগ্রামের লক্ষনম্খ ও তীব্রতাব্র স্তর পরিবর্তন ঘটল । এসব থেকে 
শিজ্পীদেরও দারুণ কিচু সুন্টির অনিবার্য সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তা হোল না। কারণ 
স্বাধীনতা লাভ আমাদের সাম্নাজাবাদ বিরোধী, মন্বন্তর বিরোধী, দাঙ্গা বিরোধী, 
ফ্যাসি-বিল্লোধী যে এঁক্য তাতে ফাটল ধরিয়ে দিলো । বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
যে ব্যাপক এক গড়ে উঠেছিল, দেশীয় রাস্ট্শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে যখন তা প্রধানত 
শ্ৰেণী সংগ্রামে রূপ নিল তখন লেখক -শিল্পীদের মধ্যেও স্হান বিন্যাসের পন্সিবর্তন ঘটল । 
সাধারণ প্রগতি শীলশতার চৌহল্ব্দির্স মধ্যে সকলকে ধরে রাখা গেল না। কাল-গোত্র 
চিক্রিতকরণ ব্যতিরেকে অস্তিতু প্রকাশ এসময় অসম্ভব ছিল । তাই প্রগতি-প্রতিক্রিয়া 
লয় সমাজবাদী অ-সম্মাজবাদী পরিচয় ডেঙ্গে শিবির বিভাজন হয়ে গেল। তবে এই 
ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে খুব বেশীদিন লাগেনি । পঞ্চাশের দশকে রাজনৈতিক সংগ্রামের 
সোতধারায় গড়ে ওঠা মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্য প্রতিক্রিয়াপন্হীদের কোণঠাসা করতে 
সমৰ্থ হয়েছিল । যদিও অচিরেই শাসক শেণীর প্রচ্ছন্ন কৌশলে রপনীতির প্রশ্নে ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দিল । ১৯৬৪ সালে ডারত-চীন সীমান্ত 
যদ্ধকে কেন্দু করে সেই বিরোধ ভাঙনের পর্যায়ে এসে উপনীত হলো । কমিউনিষ্ট পাটির 
শ্বিধা বিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে লেখক শিল্পীদের মধ্যেও ভাঙল এলো । প্রবীণদের অনেকেই 
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ভাবাদ ও রাচ্ট্শক্তির সঙ্গে তাদের মৈশ্রী সীমাহীন 
শিপীড়স শামিয়ে আশল মাকসবাদীদের উপর তা লেখক শিল্পীদের সৃষ্ট এতিহ৷ 
ধূলিসাৎ হয়ে গেল । সেই উদ্দাম প্রেতবৃত্যের আবহাওয়ায় খ্বংসভ্ন্মির মধ্য থেকে যথার্থ 
প্রগতির ক্ষীপ ধারাটি বাচিয়ে রাখা খুবই কঠিন কাজ ছিল। রাজনৈতিক লেতুবৃন্দ 
কাক্াস্ত পালে, সাংস্কৃতিক নেতুত্র মূলতঃ শিবিরত্য্যাপী সেই দহুসময়ে আমরা কয়েকজন 
লবজাত “নন্দন পশ্রিকাকে সামনে রেখে প্রগতি ও গণতন্ত্রের পতাকাকে তলে ধরার 
প্রয্াসী হয়েছিলাম । সংস্কৃতির কৃর্ণধারেরা তখন অন্য নৌকায় দিশেহারা কিন্তু পালের 
জনসমর্থন । নামীদামী লেখক নেই, অথচ ‘নন্দন’ লীড়িয়ে গেল। গণনাট্য সংঘ 
পুনরুজ্জীবিত হল । পুন্টসংগতিত শিবিরে আবার আঘাত সত্তরের দশকে । কোনঠাসা 
সংশোধনবাদের পাশাপাশি বিপরীত দিক দিযে সৎকীর্শতাবাদের আক্রমণ । 


লালা আঘাত, নানা ম্বন্দ ও সংঘাত এবং রক্তদানের বিনিময়ে অবশেষে সেসব 
অতিভ্রম করে আশির দশকে এসে আজ আমরা নতুন স্তরে উপনীত । শিবির ত্যাপী 
রাজনীতিবিদ ও অনুগামী লেখক শিল্পীদের অনেকের মোহভঙ্গ হয়েছে, লিশালা লিয়ে 
কুয়াশা পুরোপুরি না কাটজোও গণতল্জের সংগ্রামে তারা ফিরে এসেছেন । যদিও সময়ের 
জটিলতা কাটে লিকিস্তু প্রতিক্রিন্মা বিরোধী শিবিরের শক্তি বুদ্খি হয়েছে । এখানে 
‘গণতান্ত্ৰিক লেখক শিল্পী সংঘের' ভূমিকা এ্ীতিহাসিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত । এ স্তরে 
আর প্রগঁত লেখক সংঘ হবে না । আসলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তথা প্রকৃত গণতন্ত্রের 
জন্য সংগ্রাম জরুরী লক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে । জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সম্পূরক 
সংস্কৃতির আন্দোলন আজকের বিষয় । পূর্বসৃরী তিরিশের দশকের প্রগতি লেখক 
আন্দোলনের এটাই ফলশ্তি এবং উত্তরাধিকার । আভ্যন্তরীণ ক্ষেতের এই 
উত্তব্রাধিকার্রের পাশাপাশি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত যুদ্ধ প্রস্তুতির 
আন্তজাতিক পাক্রিস্হতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও যুশ্ধের বিরুম্খধে শান্তির সংগ্রামের প্রশ্নটিও 
জরুরী হয়ে উঠেছে । এখানেও তিরিশ ও চল্লিশের দশকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও 
ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামের এতিহ্য আন্তরিকভাবে স্মরণ ও অনুসরূপযোগ্য । আজকের 
আন্দোলন তাই কোন বিছিন্ন ঘটনা নয়--এ হল ধারাবাহিকতার ইতিহাস । 











স্বাধীনতার পরবর্তী চারদশকে প্রগতির শিবিরে এই জটিল উহ্বান পতনের 
সময়কালে প্রতিক্রিস্সার শিবির কিন্তু বেশ জাকিয়ে বসেছে । গণতন্ত্রের সংগ্রাম নিশ্চয়ই 
অগ্রসর হয়েছে কিন্ত বৃহৎ পঁজিলালিত শ্িজ্প-_সাহিত্য-_সংস্কৃতি শোষক শেণীর প্রশয়ে 
বহুল প্রচার লাভে সমর্থ হয়েছে । জনগণের ব্যাপকাংশ রাজসীতিপতভাবে বামপন্হী 
হলেও দক্ষিপপন্হা তথা প্রতিক্িস্মাশীলতা-সংপ্রামহীলতা হতাশাবাদ সংস্কৃতি জগতের 
বিরাট অংশ দখল করে আছে । গণতান্ত্রিক সাহিতা ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা 
অর্জনে এখনও দূর্বল । তাই জনগণের মধ্যে যেমন প্রতিক্রিয়়াপন্হী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে 
মোহম্মক্তির প্রচার আন্দোলন প্রয়োজন তেমনি সুস্হ সংস্কৃতির ভূমিকা আকর্ষণীয় ও 
গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে । তাই আজ প্রয়োজন আতনানুসম্ধান । 'নবান্নের' এ্তিহ্যের 
পতাকা হাতে যে বাংলা নাটক তা পণনাটোরই আদর্শে বাহিত - বাণিজ্যিক নাটকের 
অনুসরণে নয় । কিন্তু চিন্তার বিষয় অন্যন্ত । আমদের নাটকে ব্রেশট আছে, ইউরোপও 
আছে, আছে এশিয়া আফ্ষিকার আনলন্দোলসের অভিজ্ততা, শতকরা নব্বই ভাগ দখল করে 
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আছে । কিন্তু ভারত নেই, বাংলাদেশ নেই শতকরা দশভাগ নাটকেও । সমাজের এতসব 
বড়বড় সংকট তবুও নাটক স্বদেশের মাটিতে যেন পা দিতে চাইছে লা। 

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা আশার কথা ৪ এইচ-এম-_ডভি আছে তাদের পাঁজি 
আছে-_-জতধখ্াপি গণসঙ্গীত আজ প্রতিম্ঠিত । এমনকি গণসঙ্গীত-শিজ্পীক্লা টাকা লিয়ে 
অনুজ্ঠানও করছেন আজকাল । 

'সাহিতা চচাঁর স্মেণ্টে কঃপ্রেস সাহিত্য সংঘ নামে যা গঠিত হয়েছিল সে কেবল একটি 
নামমাত্র; তার কোন প্রভাবই.কিন্তু কোথাও নেই । আসলে শাসক দলের নয় - শাসক 
শ্রেণীর সাহিত্য বাজাক্ষ্রতি করে রেখেছে । সে হল পাঁজি -লালিত সাহিত্য | এ এক বিশাল 
সংকট । এর মুখোম্বর্ধি হতে হবে আমাদের । 

সিনেমার ক্ষেত্রেও তাই; বৃহৎ পাজি বিরুদ্ধে দাড়ালো সম্ভব কিনা জালিনা । আর্ট 
ফিল্মের নামে বুম্তিচচা হচ্ছে ঠিকই কিন্ত জনগণের সিনেমা হচ্ছে না। এই অভাববোধ 
ভরাট করছে লঘু চলচ্চিত্র । তবে সংঘশক্তি লিয়ে গুণগত সংগ্রামে অংশী আমরা । 
প্রশ্নোজন আরো গভীর সঃগ্রাচ্ষল্ল-। - 

প্রাজিবাদীরা বলে লেখককে আমরা বাচাই -- তোমরা (প্রগতি পন্হীরা) পারো না। 
প্াজললিত অবক্ষস্সী সাহিত্য তো মধ্যবিত্ত নিম্লাবিত্তরাও পড়ে । খুবই পড়ে এসব পাঠক 
পাঠিকারা কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে ভোট দেন বামপন্হীদের কিন্ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
সহায়কশাক্তি বিক্রুদ্ধ শক্তির । অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অগ্রগমলের ব্যাপকতাব্র 
সঙ্গে সংস্কৃতির সংগ্রাম সমান তালে চলতে পারছে না। অভিযোগ আসে আমাদের 
সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই রসোত্ীীণ নয়, জনচিত্ত আকর্ষণে ব্যথ । এই সুযোগ নিয়ে 
প্রতিক্রিয়া শিবিরের লেখক শিল্পীরা হতাশাবাদ, যৌনাচার ও অপরাধ-প্রবণতার 
আশ্রয়ে শিল্পকে আকুষ্ণীয় করার সর্বনাশা ব্যবসাম্িক খেলায় মেতে উঠ্যেছে । জনচিত্তও 
সেদিকে ঝুঁকেও পড়েছে । তাই সংগ্রাম আমাদের সামনে খুবই জটিল । ওরা যখন 
নেগেটিভ হিরোকে বড় করে তলছে তখন আমরা বিপরীতে দাড়িয়ে একনাগাড়ে পজিটিভ 
হিরোকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছি । এই একঘেয়েমী প্রয়াস আমাদের পাঠককে বোধ হয় 
বরাত করে তুলছে । কেবল রাজনৈতিক মতাদর্শের “কান্ড" তৈরী করে এর অল্প অনুগমন 
আমাদের দুক্টিকে বোধহয় বৈচিন্রাহীন পৌনপ্রলিক করে তুলেছে । রক্ত মাংসের 
বৈচিত্রময় মানুষের সংগ্রামী বিগ্রহ আমরা গড়ে তুলতে পারছি লা । আজকের লেখক 
ভাবে জানে না। আর তার ফলে কৃত্রিমভাবে দায়িত্ব পালিত হলেও সাহিত্যের শিজ্পগত 
মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে না, পাঠককে আকরষপ করার ক্ষমতাও সীমিত হয়ে গেছে । 

প্রতিটি সংগ্রামী চরিত্রে যে জীবন্ত ম্বন্দু-তাই সত্য। শ্বন্দুহীন সরলরৈত্ধিক 
আদর্শবাদ ও অনেক দিক থেকে অন্ধতার সামিল । প্রসঙ্গটি বিতর্ক স্ন্টি করতে পারে- 
তবু বলি নারী প্রসঙ্গে আমাদের লেখক শিল্পীদেরও কি রকম যেন একটা জড়তা কাজ 
করে । তাই পাররতপক্ষে আমাদের স্ুষ্টি নারী বর্জিত । কিন্তু জীবন, সংস্কাব্র-সেখানে 
সর্বত্রই তো পুরুষের পাশে নারী । তাহলে এ কৃত্রিমতা কেল ? কেন নারী তার আশা 
আকাঙ্ঘা স্বপ্ন সাধ-সৌল্দর্য ও সংগ্রাম সব নিয়ে জীবন্ত বেশে আমাদের সাহিত্যে স্হান 
পাবেনা £ তখথাকখিত মুক্ত মতি বুজোঁয়া সাহিতাকদের সাহিত্য আকর্ষণীয় করে তোলার 
প্রধান উপাদান নারী | শেণীবিডক্ত সমাজে নারী পণ্য হিসেবেই বিবোচিত, সুতরাং বাজার 
কাটতি যে গঙশ্শশ, উপন্যাস বা নাটকের লক্ষ্য দেখালে নারীকে মর্যাদা সহকারে উপস্হিত 
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করা হয় না। ব্রবীন্দুনাথ, শরৎচন্দ, তারাশংকর, বিভূতিভ্ষ্ষণ এরা কেউ শ্রমজীবী 
মানুষের মতাদর্শের প্রতি কমিটেড ছিলেন না, কিন্তু তাদের সাহিত্যে নারী কদাচ 
অসম্মানিত হয়েছেন। কারণ তাঁরা এদেশে বুর্জোয়া মৃল্যবোধের হতিবাচকতার 
পর্িমল্ডলে সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আজ সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্হার পচন ও 
ধংসের যুগ, ভাল্পতের আর্থ-সামাজিক চেহারা আরও পঙ্গ ৷ এ অবস্হায় হতাশা, ভাঙন 
ও পাক ঘাটা ছাড়া পুঁজির প্রসাদপুষ্ট লেখক শিল্পীদের গতান্তর নেই । বুজোঁয়া রোমাল্স 
এখন বহু ব্যবহারে বণহীন, আকর্ষণে অসমর্থ । তাই পর্শ্গ্রোফি ও শিষ্ট সাহিত্যের মধ্যে 
ভেদ রেখা ক্রমবিলীয়মান । এই নৈতিকতা ও শিষ্পগত সংকটের সমাধান রয়েছে 
বৈপ্লবিক রোমান্টিসিজমের মধ্যে । বৈপ্লবিক রোমাল্টিসিজমের অর্থ অলীক লাল সৃষের 
কল্পনাজাল বিস্তার নয় । ক্ষায়ফ্ট সমাজের পাকের মধ্যে দীড়িয়ে স্হিতাবস্হা-আতিক্রমী 
কি্ুকেই বর্জন করে বা কম গক্ষতু দিকে বাস্তবতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা যাবে লা। 

আজ তাই ভারতে সংগঠিত প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পালনের মঞ্চে 
দাড়িয়ে আমাদের যেমন অতীত বিশ্লেষণ করতে হবে তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
প্রসঙঞ্গেও গ্রহণ করতে হবে যথায়খ প্রাণপ্রবাহী সিদ্ধান্ত । গ্রহণ করতে হবে কমসৃচী, 
পারকক্পনা । 

্কাষ্ণ বর্জোয়া সাহিত্যের রীত-চরিত্র ও ক্ষতিকারক উপাদানসমূহ নিয়ে আমাদের 
পর্যালোচনা এবং প্য্মোজনে কঠোর সমালোচনার সম্মার্জনী-আঘাত করতে হবে । 
সেখালে আপোষ বা বিভ্রান্তির কোন স্হান নেই ৷ প্মামার বিশ্বাস প্রগতি শিবেরের অনেক 
লেখকই শক্তিমান এবং ইচ্ছে করলে যে লঘু ও ছক বাধা উপায়ে বুজোঁয়া লেখকরা 
রচনাকে তথাকথিত রসোভী্ণ করে তোলেন, তা করতে পারেন। কোন কোন প্রগতি 












লেখককে বিস্পবী আদর্শ স্হৃলভাবে বজায় রেখেও ফুয়েড বা কামুর শ্বারস্হ হতে কখনও 
সখনও দেখা যায় । হাস-জারু হওয়ার কৃত্তিয় প্রচেষ্টা ভাল লম্ম । বরং আমার মনে হয় 
পগতি বা গণতান্ত্রিক সাহিত্য সৃষ্টি, তাকে আদৰ্শনীয় করে তোলা, সমাজ পন্সিবর্তনকামী 
সংগ্রামের পরিপূরক করার উপযোগী শিল্পসিশ্ধির কলা-কৌশল, বাধা-বিপত্তি নিয়ে 
ক্ৰমাগত ও নিয়মিত মত বিনিময়, ওয়ার্কশপ হওয়া দরকার ৷ শুধু অপসংস্কৃতির 
শবব্যবচ্ছেদ করলেই হবে না, PEE NEE EET OE -সাহিত্যের স্ফুরণের সমস্যা 





করা নয় । আসুন সকলে মিলে বসি, কথা বলি, পরস্পরের সমালোচনা কাঁর, সংকট থেকে 
বেরিয়ে আসার পথ সম্ধান করি । পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ এই 
ওয়ার্কশপের আয়োজন করুল । আমাদের সাহিত্যকে জলচিত্ত জয় করার সামর্থ অর্জন 
করতেই হবে । আমাদের সংগ্রামী বন্ধুরা সাহিত্যের পাঠক, শিজ্প-সংস্কৃতির 
পৃন্তপোষক হিসেবে আমাদের আঙিনা দিয়েই আজ বাড়ী চলে যাবেন এবং সেদিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করে বুর্জোয়া শিবির অট্টহাসি হাসবে, এ চলতে পারেনা । বুর্জোয়া প্রচার 
ব্যবস্হা ও যথেচ্ছাচারকে পরাজিত করতেই হবে। প্রগতি সাহিত্য-সংস্কৃতি 
আন্দোলনের উত্তরাধিকারের এতিহাসিক দায়-দায়িতু এই কঠোর সংগ্রামকে ঘিরেই । 
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সংস্কৃতির আন্দোলনে চাই এক উদার 
দ্রাল্টিভঙ্িগ 


আজকের এ. সভায় আমাদের অনেক পুরনো বন্ধ উপস্হিত আছেন, যাঁদের অলেকে 
সক্রিস্মভাবে ভারতের প্রগতি সংস্কৃতি আল্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তবে বাংলা থেকে 
একমাত্র যান ১৯৩৫--এ লন্ডনের প্রপাতি লেখক সঙ্গের প্রস্তাতিপবে এবং ১৯৩৬-এ 
লক্ষ্মৌ-এ প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলসে উপস্হিত ছিলেন, সেই হীরেলবাবু (অধ্যাপক 
হীরেন্দ্রলাথ মুখোপাধ্যায়) তাকে দেখছি লা। 

আজকের সভাপতি (নেপাল মজুমদার) ছয় খণ্ডে "ভারতের জাতীয়তা ও 
আন্তজাতিকতা এবং রবীনদ্ন্সাথ’ শীর্ষক যে Monumental ৮৮০1৮ করেছেন তা প্রসতি 
সংস্কৃতি আন্দোলনের অজস্র তথয সমূদ্ধ । আজকের সভায় অন্যতম প্রধান বক্তা, সুধী 
প্রধাল মহাশয়ের তিন খণ্ডে সংকলিত Marxist Cultural Movement in India-ওS 
এ বিষয়ে মৃল্যবান দলিলের সংকলন । ধনজয় দাসের তিন খণ্ড "মার্কসবাদী সাহিত্য 
বিতক" প্রন্হে অনেক জরুরী দলিল সংকলিত হয়েছে । আমি সেসব দলিল আজ আলোচলা 
করব না । আমি সেই গোড়ার পর্ব থেকেই প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে এক সাধারপ কমী 
হিসাবে যক্ত ছিলাম; সে অভিজ্ততার কথা, সে আন্দোললের মেজাজের কথাই এখানে 
কিছুটা বলব । 

আমি উপস্হিত ছিলাম ১৯৩৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় দ্বিতীয় 
সম্মেললে । সে সম্মেলন হয়েছিল আশুতোষ কলেজের একতলার একটি হলে । তবে তার 
আগে ১৯৩৬ সালে গোর্কির মৃত্য উপলক্ষে যে সভা হয়েছিল তাতেও ছিলাম । সেসব 
দিনের কথা, তখনকার আবহাওয়া, পরিবেশ, সাংগঠনিক অন্তরঙ্গ পল্িমশ্ডলের কথাই 

এখানে কিছু বলতে চাই । 
"_ আমাদের সেই পররোনো দিনের আস্তানা, ৪৬ নং ধর্মতলা স্টীটের কথা হয়তো 
আপনারা শূনেছেন। ‘৪৬ নং’ নামে একটা পুস্তিকাও আমি লিখেছিলাম ২৮ বছর 
আপেই । তাতেও ছিল এ আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, সোদিলকার ভাবাবেগের 
কথা । এবার, এ নামের একটি বইও সংকলিত করছি । এ প্রসঙ্গে আমার কিনু লেখা, 
যাতে বেশ কিন্তু কাচা লেখাও আছে__ এবং অনেক কথা আছে যা আজ আমি লিখতাম লা 
বা অন্যভাবে লিখতাম; তবু তা রেখেছি; কারণ আজকের শতুল সত্য তাতে যুক্ত করে 
সেদিনের উত্তাপ, রঙ নষ্ট করতে চাইনি । কারণ সে ধরপের চিন্তা আজ ইতিহাস হয়ে 
গেন্কে। কাজেই ভুল হলেও তাকে আজ বদলাবার অধিকার আমার লেই । 
তার সমাধান । আমি কেবল একজন সাধারণ কর্মার মতো আমার কথা-_তিক বা 
ভুল-_ যেমনভাবে বলা হয়েছিল ঠিক তেমনি রেখেছি ! 

৪৬ নং বাড়ীতে যা হত, তাকি কেবল নাচপানের্র মহড়া, সেকি কেবল সাহিত্য চক্রের 
পাঠের আসর অথবা তত্তবালোচনা__ না কেবল ও সবই নয়- অথবা ও সবকিছু । নাচ, 














গান, তর্ক-_বগড়া-মিলন-_উচ্ছাস, সব কিন্তুর মধ্য দিয়ে একটা প্রবহযালতা, একটা 
গতিশীলতা । 

আজক্কের সভার উদ্বোধক সরোজ যুখার্জি যে বললেন-__একটা আন্দোলন, যৌগ 
উল্যোগ ও একত্রে চলার কথা, আমিও তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত । একটি আন্দোলনে দুই 
আর দইয়ে চার হয় লা। জীবলেন্র অভিজতাবলে তা পাচ হয়ে ওঠে । তাই দেদিলের কথা 
বলতে কেবল সংখ্যাপত হিসেবে যাবো লা। অলেক ছাড়া ছাড়া বিডিন্ন মেজাজের 
লোকেরাও সেদিন এক হয়ে একরুটো বিশাল শক্তি গড়ে তলেছিল্দেন । নরেশ সেনপ্রপ্ত 
বলতেন-_ _দলবেধে সাহিত্য হয় না, ঠিক কথা; কিস্ত আল্দোললে, নানা তর্কে, দ্বন্দ্বে, 
সম্মিলনে. ধীরে ধীরে একটা মল তৈরী হয় । সৃষ্টির খে মনভ্মি তা কর্ষিত হয় উর্বর হয় । 
যেমন ধরুন তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ত এরা এই আন্দোলনে এসেছিলেন । 
ভারা ৪৬ লং এও আসতেন । আসতেন নানারকম সাহিত্যক, শিল্পীরা, আসতেন 
রাজনৈতিক নেতারা'9। মনে আছে ৪৬ নং-এর হলে একবার শশল্থধেক্মস মুজফফর 
আহম্মদও এসেছিলেন : আবার সেদিন বুদ্ধদেব বসুরাও ছিলেন । আরেকাঁদিল সুধীন দত্ত 
ছিল্লেন আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে এক আলোচনায় । নানা বিষয়ে তাদের মত বিনিময়ও 
হয়েছিল । বুধবারে নিয়মিত বসতো বৈঠক, প্রবীন একজন ও নবীন একজন তাদের নতুন 
লেখা পড়তেন । 


সুধীবাবু, বিনয় রায় ও আমি - পোড়া এ তিনজনের মধ্যে বিনয় রায় ও সুখীবাব সুখী 
প্রধান) ছিলেন হোলটাইমার; আমি চাকরী করতাম হিন্দুস্তান ইলসিওরেল্দ 
কোম্পানিতে । সুপ্ধীবাব তখন কৰবি সমিতি গড়ছেন । বেতার শিল্পীদের সংগঠন গড়ে 
তুলছেন 'আটিম্ট এসোসিয়েশন" । এরাই প্রথম রেডিওতে ধর্মঘট করেন । আর বিনয় 
বোম্বাই -এ যোগাযোগ ক্লাখল্েন নেতৃতের সঙ্জে। 
বিতর্ক । মনে পড়ে সুভাষ ও আমি প্রথম রাধারমণ মিত্র ও অধ্যাপক নীলে প রায়-এক্স পক্ষে 
ছিলাম | আলোচনার ফলে মনে হল বিষ্ণু দে ও কীব্রেনবাবুর কথাও ফেলবার নয় । 

আর এসব বিতর্কের উষ্ণতায় যদি কখনো তিক্ততা আনতে চাইতো তো আন্দোললের 
প্রবাহ তা ভাসিয়ে নিয়ে যেত । এ প্রবাহই ছিলো এ সুন্টিজগতেন্র প্রাণশাক্তি । তাই এমন 
"গহ্ভীর আলোচনার পরপরই হয়তো বিজন বলে উঠল একটা মজার কথা । বটুক বা 
বিনয় ধরলো গাল । মনে আছে ৪৬ নং-ও নবজীবলেব্র গান হচ্ছে__এবই মাঝে হয়তো 
এক মাথা কখনো বাবরি চুল নিয়ে বটুক নাচতে শুরু করলেন । জর্জের ভরাট গলা, সুচিত্রা 
মিত্র তখন নিতান্ত বালিকা । ওর দুই দিদি সুজাতা ও সুপ্রিয়া (তখন ছিলেন গণনাটোযের 
দলে) আমাদের সঙ্গে ছিলেন । সাধন গুপ্ত সামনে বসে আছে । সে তখন রীতিমতো গান 
পাইত । বাবলর (দেবব্রত বসু)টর কথা মনে পড়ে__ মোটা গলায় সে গাইতো ৷ Partisan 
3০97,-এর সঙ্গে ছিলো পরিচয়ের আড্ডা । নীরেণ দা, গোপাল (হালদার) দা, রবি 
মজমদার এক পাশে করে চলতো পরিচয় পত্রিকার কাজ । তারাও তার মধ্যে মাঝে মাঝে 
এসে যোগ দিতেন এ তুমুল কর্মকান্ডে । নানা বড়বড় সমস্যা তথন দেশে ও সারা স্ব, 
আর তাকে কেন্দ্র করে যখন কাজ হচ্ছে তাতে মানুষও আসছে বেশী বেশী করে । এ 
ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশী হয়-_ফ্ষ্যাসিস্ট বিরোধী, লেখক ও শিল্পী সংঘ গড়ে তুলবার 
স্তরে । 









১৯৪৩-৪ বোম্বে আই. পি. টি. এ. ও পি. ডক্লিউ-এ (ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও 
নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ) এর সম্মেলন হয় একই সঙ্গে । সারা ভারত যেন 
একত্রে মিলেছিলো সেদিন । নানা ভ্ডাম্বা, লালা ভাব- যেন ভিক এক মহা সম্মেলন । 
সধীবাবুরা ওসব জালেল। সেই যে ওমন্ শেখ গোমানী৯আন্লভাও সাশে-_ কত বিরল 
শিল্পী, কত বিরল সব স্মৃতি । সেদিন সবচেয়ে বড়কথা ফাযাসিজমেব্র বিরোধিতা । 
সশোডন সরকার ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক । তানি তাই লিখতেন ‘বিজন 
সেন’ নামে । লিখ্খলেল জাপানী শাসনের স্বর্ধূপ । বুদ্ধদেব বসু, রাহুল সাং ক্তত্যায়ন্যন্বনয় 
ঘোষের পরস্তিকাও প্রকাশ করেছে আমাদের লেখক সংঘ । 

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (এক্ষ. এস. ইউ.)-ও করেছিলাম । আজ 'অবশ্য ও নামটা 
কংগ্রেসীরা নিয়েছে তবে সে এঁতিহ্য তার আর নেই । অন্বন্তর নেমে এলো-__গণলাটা 
সংঘের কাজ করছি । গণনাট্য সারা ভারতে অথ সংগ্রহ করে ফিরছে । পাঞ্জাবেও সে 
একঠা ঘটনার কথা আজও মনে আছে পাঞ্জাবে উষা দত্ত যখন গাইতো ‘ভূ হ্যায় 
বাঙ্গাল’, তখন সে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার প্রতীক হয়ে দীাড়াত । এমন কি পাঞ্জাবের 
মহিলারা উুষাকে দুধ খাওয়াতে ছুটে আসছে তার গান শনে। আন্র এসব গান পাঞ্জাব 
থেকে বাংলার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলো কি অপরুপ ভাবে । 


স্রধীবাব্ুরলবান্লে অভিনয় করতেন, বিজনের যা পার্ট ছিলো তা সুধীবাবুর গলা চেপে 
ধরাছিলো-_ তাতে বিজন এতজোরে চেপে ধরতো যে সুধীবাবু বলতেন__এরকম ফের 
হলে মারা পড়তে পারি । 

এই ‘নবান্ল’ প্ৰকদিল তৎকালীন মন্জী সন্রওয়াৰ্দি দেখতে এলেন। সেদিন সরকারী 
প্রশিসের টাকা ঘ্বস নেওয়ার দৃশ্যটা একটু পাল্টে দেওয়া হোল; পলিসকে এ সিনে টাকার 
বদলে সিগারেট দেওয়া হোল । অথচ ছাপা বই-এর লেখা একই রইল | এসব কৌশল 
করতে হোত- নাহলে নাট কতো বন্ধ হয়ে যাবে । 

এ নাটক দেখে মা আমাকে বলেছিলেন, পুলিসকে কতটাকা দিতে হোল । অর্থাৎ 
অভিনয় তার কাছে বাস্তবতার স্তরে পৌঁছে পিয়েছিলো । নাটক দেখে বাড়ী গিয়ে আমার ' 
দাদি বলেছিলেন কুঞ্জ (অভিনয় করতেন সুধীবাবু)র অভিনয় খুব ভাল কিন্তু তার গলাটা 
কেমন ! মা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন-_ হবেনা, কতদিন খেতে পায় নি। 








১৯৪৫-_এর কথা বলি । ২১শে নভেম্বর রামে*্বর-এর মৃত্যু ও রশীদ আলি দিবস 
পালন । সেদিন ৪৬ লং-এর আড্ডা গিয়ে মযিশলো আন্দোলনরত জনতার মধ্যে আর 
এমলিসব আন্দোলনই জন্ম দিয়েছে নবান্নের মতো নাটক । নবজীবনের গান গপসঙ্পীত 
ইত্যাদির | 

তারপর স্বাধীনতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা এলো । এলো এই এঁকে বিভাজন, 
বিভাজনের তিক আগে কলকাতায় যে প্রচণ্ড দাঙ্গা বাধল তা প্রতিরোধে সম্প্রীতি 
সম্প্রসারণে প্রগতি শিল্পীদের দাক্সিত পালনে ঘাটতি ছিল লা। এমনকি আজ একথা 
বলতে পারি এ দাঙ্গা বিরোধী প্রয়াসে তৎকালীন করগ্রেসী লেখক সংঘও এসেছিল্দেন 
আমাদের সঙ্গে । কলকাতার রাস্তার এক মোড়ে তারাশঙকর দাঙ্গার বিক্রস্তে প্রচণ্ড 
আবেগ দিয়ে বক্তৃতা করলেন । সুচিত্রা মিত্র গাইলো, কোথাওবা মানিক বললেন । দেবব্রত 
বিশ্বাস গাইলেন তাঁরি প্রত্যয়ের গান । মনে পড়ে সেই দাঙ্গা বিধুস্ত কলকাতায় বেদনা 
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পুল সে দৃশ্য, শ্রীহীল তবু তারই মধ্যে সেদিন শুনেছিলাম সুচিত্রা ‘সাক জনম আমার" । 
চ ভিল্ল স্বাদ পেয়েছিলাম সে পালে । 

এসব দিন চলে গেল । পরে শান্তি আল্দালন ব্যাপক সাড়া জাগায় । আজ আবার শান্তি 
সংগ্রামের ব্যাপক মানুষকে এক মক আলবার জন্য আমাদের প্রয়াসী হতে হবে । তালু 
য প্রষ্মোজল উদার, ব্যাপক দুঁশ্টিভঙ্িগ । 

কেবল ইতিহাস চচা করে নয় । এঁতিহাসিক সংগ্রাম করেই ইতিহাসের প্রতি দাস্সিত 
লন করতে হবে । এবং তার ডজেন্যই চাই ব্যাপক উদার দৃষ্টিভঙ্গি । 








আজ শ্রদ্ধেয় যে বক্তাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে, তাঁরা তাঁদের মুল্যবান বক্তব্য 
বলেছেন। আমি তাই দু একটি প্রসত্গে কেবল আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । 

প্রগতি লেখক সংঘের ইতিহাসের অনেক ম্বল্যবান দলিল এখনও সংগ্রহ করা বাকী 
আছে । সুধী (প্রধান) দাও হয়তো আরো তথা আমাদের দেবেন । এবং অন্যরাও দিন । 
কিভাবে এসব সংগ্রহ করা যায় তাও আপনারা বলন । সেসব লিয়ে আরও লেখালেখি 
হোক । আমরা তো এখনও দক্ষিণ ভারতে এসব আন্দোলন প্রসঙ্গে কোন তথ্যাদি 
পাচ্ছিনা । কিভাবে তা পাওয়া যায়-তা আপনারা বলুন । এ অপূর্ণতা কিভাবে পূরণ 
হবে 2 ই. এম. এস.লাম্বদিরি পাদেক মত যোগ্য নেতুতুস্হানীয়দের এ 
প্রসঙ্গে উদ্যোগ নিতে আবেদন জানাই । কারণ একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য 
এসব খুবই দরকার । 

ডঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তের “সাহিত্যে প্রগতি" গ্রন্থটি অনেকে পড়েছেন । উনি প্রর্গাতি সাহিত্য 
সম্পর্কে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ কলকাতায় পরপর তিন/“চার দিন পড়েছিলেন । এ লেখাও 
এখনও অসংকজিত আছে । 

‘প্রগতি লেখক সংঘ" এর এতিহাসিক ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে লেতুতুস্হানীয়দের 
অনেকেই অনেক মুল্যবান কথা বলেছেন । তবুও এ সম্পর্কে দু'একটি কথা স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া প্রয়োজন । 

সম্প্রতি কেউ কেউ “প্রগতি লেখক সঙ্ছঘে'র মুল ইস্তেহার, লস্‌ বিশ্বশান্তি 
সম্মেলনে প্রেরিত ঘোষণাবাণী এবং অন্যান্য প্রস্তাবাদির ম ল্ুন্টিতে বিচার- 
বিশ্লেষণ করে তার বিচ্যুতি ও দোষক্রুটি দেখাচ্ছেন এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘের 
পরুবর্তীকালের ভাঙন ও দুর্বলতার জন্য এই সব বিচ্যুতি ও দুবলতা'কেই প্রধানত দায়ী 
করছেন । | 

কিন্ত তখনকার দিনের জাতীয় ও বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতটি ভুলে গেলে চলবে না। 
ইউরোপের দেশে দেশে ফ্যাসিস্ট অভুঃধ্বানের ষড়যন্ত্র এবং ফ্যাসিস্ট শক্তিজোটের ব্যাপক 
যম্ধপ্রস্তৃতি ও পররাজ্য-আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতেই আীরি বারবুস্‌ ও রোমা রোলা 
প্যারিসে বিশ্বের লেখক শিল্পীদের সম্মেলন আহান (২১শে জুন, ১৯৩৫) করেন। এ 
সম্মেলনেই যুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ট-বিল্লোধী বিশ্বের সকল দেশের লেখক শিজপীদের সংঘবদ্ধ 
করার উদ্যোগ নে'ন এবং তারই ফলে 'আন্তজ্গাতক লেখক সঙ্ঘ’ (International 
Association of Writersfor the Defence of Culture Against Fascism) 
গঠিত হয়। ফ্যাসিজম এবং ফ্যাসিস্টদের যুদ্ধ প্রস্ততিকে তাঁরা আশু বিপদের কারণ 
বলে অভিহিত করেন এবং এর বিরুদ্ধে তাঁরা বিশ্বের সমস্ত দেশের যুদ্ধ ও ফ্যাসিজম্‌ 
বিরোধী এং গণতন্তপ্রেষযী সকল দল, মত ও গোষ্ঠীর লেখকদের একটি ব্যাপক এবং 
সাধারণ মিলনমঞ্চে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন । তাঁরা ভালো করেই জানতেন, এ- 
কাজ শধুমান্ত কমিউনিস্ট এ বামপন্হীদের দ্বারা সম্ভব নয় | 
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এর কয়েকমাস পরেই মস্কোতে কামিউনিস্ট হন্টারন্যাশনালের ৭-ম কংগ্রেস 
অনুষ্ঠিত এবং সেইখানেই ডিমিট্রভের ‘ইউনাইটেড ফুন্ট' তত্ব গুহীত হয় । বারবুস্‌ এই 
৭-ম কংগ্রেসে যোগ দিতে মস্কো গিয়েছিলেন এবং কংগ্রেস চলাকালেই দেখালে 
নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা (৩০-শে আগস্ট, ১৯৩৫) যান । 
বলাবাহুল্য, ৭ -ম কংগ্রেসে ইউনাইটেড ফ্ুন্ট’এর মৃল প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বারবুস_ 
খুবই আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলেন, এই ভেবে যে, তাঁদের পরিকল্পিত ব্যাপক 
মোচা গঠনের কাজকে আরও ব্যাপক এবং সম্প্রসান্্রিত করার আহ্বান ৭-ম কংগ্রেসে 
পরহীত হলো । এই প্ৰসঙ্গে আন্দ্রে মার্তি লিখেছেন, 

“সম্মেলনের সমদ্ত প্রতিবেদনই তিনি (বারবুস) ধৈষের সঙ্গে শূনেছিলেন এবং 
সমস্ত সিদ্ধান্তই তিনি সৰ্বান্তকেরণে অনুমোদন করেছিলেন । সম্মেলন-মঞ্চে বারবুসের 
চেহারা আমার মনে আসছে, যখন পৃথিবীর ষাটটির বেশী দেশের প্রতিলিধিগণ তাঁকে 
অভিনন্দিত করছেন। আরও মনে আসছে সেই দৃশ্য, যখন তিনি ডিমিটুভের সঙ্গে অত্যন্ত 


‘তিনি অসুস্হ অবস্হাতেও একাধিকবার আমাকে বলেছেন যে, সংগ্রামী কোর কাজ 
কতখানি কাঠন এবং কমিউনিস্ট আন্তজাতিকের সপ্তম সম্মেলনের সমস্ত প্রগতির 
শক্তিকে একতাবদধভাবে পরিচালনা কত কম্টসাধ্য । এর সাফল্য কত বিপুল হতে পারে 

মৃত্যর আগেই বারবুস প্যারিসে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের আহান এবং উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছিলেন । বলা বাহুলা, বারবুসের মৃত্যুতে সম্মেলন পিছিয়ে যায় । এর প্রায় এক বছর 
পর ১৯৩৬ সালে কবূসেলসে, সেই বিশ্বশান্তি কংগ্রেস (সেপ্টেম্বর ৪-৬) অনুষ্ঠিত হয়! 

একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার । আন্তজাতিক লেখক সঙ্ঘের মূল 
লক্ষ্য ও রণনীতি এবং কর্মসূলিকে অনুসরণ করেই ভারতে “প্রগাতি লেখক সম্ঘ'র 
(1৮৬4১) গঠিত হয়েছিলো । "প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'এর কর্মকর্তারা এই মুল রপনীতি ও 
কর্মসূচীর ভিত্তিতেই ভারতের লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের এই সঙ্ঘকে একটা 
ব্যাপক মিলন মঞ্চে পরিণত করতে চেয়েছিলেন ৷ শুধু মিলনমঞ্চেই নয়, _যুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ 
এবং সেই সঙ্গে ভারতের বিশেষ অবস্হার পরিপ্রোক্ষতে, সাম্সাজাবাদ ও সামন্ততন্তডের 
বিরুদ্ধে লেখক শিল্পীদের এই মঞ্জকে একটি ব্যাপকভিত্তিক সংগ্রামী মঞ্চে পর্রিণত 
করতে চেষ্টা করেছিলেন । এই মূল পরিপ্রেক্ষিতেই ‘প্রগতি লেখক সঙ্গের সমস্ত 
আন্দোলন, কারধকলাপ, প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তাদির বিচার করতে হবে। 

কেউ কেউ অনুযোগ করেছেন, সঙ্ঘ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যথাযোগ্য ভ্ামিকা 
নিতে পারেনি । আবার কেউ কেউ সঙ্ঘের সাংগঠলিক দুবৰলতার জন্য দাক্সী করেছেন, 
সংগঠনের 'টিলে_ঢোলা* ভাবের জন্য । তাঁদের অনুযোগ, সঙ্ঘ দেশের স্বাধীনতা ও 
বৈপ্লবিক সংগ্রামে আদরশনিষ্ঠ সাচ্চা বিস্পবী লেখখক-শিজ্পীদের সংগঠিত করতে 
পারেনি, যার জন্য নাকি, অনেক সুবিধাবাদী ও দোদুল্যমান-চকিভ্রের লেখকেরা এতে 
ভিড় করোছিলেন । 

কিন্ত ‘প্ৰগতি লেখক সঙ্ঘ' দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যথোচিত ভূমিকা নেক্স নি, এটা 
কিক কথা নয় । দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল স্রোতো ধারার প্রকতিটি এবং তখনকার 
জাতীয় ও আন্তজাতিক পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতটি বিস্মৃত হলে চলবে না। স্মরণ ব্লাখা 
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দরকার, ১৯৩৬ সাল হতে জাতীয় কংপ্রেসে বামপন্থীদের প্রাধান্য ও আধিপত্য ঘটতে 
থাকে । কমিউনিস্ট, স্যোসালিস্ট ও সমস্ত বামপন্হীদল ও পোল্তী একলে কংগ্রেসের 
মধ্যে বামপল্হী প্রাধান্য ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেম্টা করে ঢলেছিলেন । 
তাঁরা জাতীয় কংপ্রেসকে একটি যথার্খ সাম্াজাবাদ-বিরো ধী মিলন মঞ্চে বা সংগ্রামীমঞক্ে 
পরিপত করতে চেয়েছিলেন । স্মরপ রাখা দরকার, ১৯৩৬ সালে এতিহাসিক লক্ষন 
কংগ্রেসের সময়ই বামপন্থীরা কিষাপ সভা, এ.আই.ভি.ইউ.দসি.. এ.আই.এস.এফ, 
প্রগতি লেখক সঙ্ঘ’, বল্দীমুক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্ঘ প্রভাতি পপফ্রুন্ট সংগঠিত করে 
সারা দেশব্যাপী একাবদ্ধ ও গপতান্দ্রিক আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট হান । স্মরণ 
রাখা দরকার, এই সময় কমিউনিস্ট পার্টিতে “ন্যাশনাল ফুন্ট” তন্তু পৃহীত হয় । গোপন 
ষড়ষল্তযলক সশস্ত্ৰ বৈপ্লবিক সংপ্রাম- সংঘর্ষ নয় । এসব পপফুন্ট বা সংপঠনের 
ভিত্তিতে দেশব্যাপী প্রকাশ্য পপতান্তিক আন্দোলন, সম্টি করাই ছিলো বামপন্হীদের 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । উল্লেখযোগ্য, স্বশ্ধ সাম্াজাবাদ ও ফ্রাসি-কিরোধী আন্দোলনে 
বিশ্বশান্তি আন্দোলনে এবং সেই সঞ্চে বন্দীষুক্তি ব্যাক্তি স্বাধীনতা ও গপতান্ত্রিক 
অধিকার রক্ষার দাবীতে অন্যান্য সব পণ সংগঠনের সঙ্গে ‘প্রসতি শেখ্গক সম্ঘও 

অত্যন্ত গুক্রতুপূর্ণ ভূমিকা প্রহণ করে । আবিসিলিয়া, স্পেন, লীন ও চেকোশ্লোডাকিয়া - 

প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের বিক্ুদ্ধে “প্রপাতি লেক সঙজ্ঘ'ই সবচেয়ে গরুতুপূপ ও 
গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করে । তাছাড়া কংগ্রেসের আভান্তরীপ ম্বস্দু ও সংগ্রামে 
প্রগতি লেখক সঙ্ঘ’ প্রকাশ্যেই বামপন্থীদের সপক্ষে অবতীর্ণ হয্মেছল | স্মরণ রাখা 
দরকার, 'ল্রপুরী কংগ্রেসে পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেস স্যোসালিস্টদের 
বিশ্বাসঘাতকতার জনা সুভাষচন্দু পরাজিত হয়েছিলেন । এই ঘটনায় বাংলার *প্রপাত 
লেখক সঙ্মে'র নেতারাও অতান্ত ক্ষম্ধ ও উত্তেজিত হয়েছিলেন । শত্রিপুরী কংগ্রেসের 
অনতিকাল পরেই অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী কংগ্রেস স্যোসালিস্টদের তীব্র ব্যজ্গ_ 
বিদ্ধপে আক্রমণ করে 'তিপুরীর গান” নামে এক গানটি রচনা করেছিলেন: 


চিৎকার করি শুধু বাড়ায়েছি গান্ধীর বল। 
মোরা সব কংগ্রেস স্যোসালিস্ট দল || 
তশ্রিপুরীতে তাই মোরা বল্লাভিত 

দক্ষিণী শক্তির ভক্ত 

চেয়ে আছি কংগ্রেস তক্ত 
অহিংসা বাঘ সাথে মোরা ফেরুদল 
মোর্বা সব কংগ্রেস স্যোসালিস্ট দল "" 


কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পন্ডিত জওহরলালের উদ্দেশ্যে তীর শ্লেষ ও ব্যঞ্গ-বিদ্ধাপে 
আক্রমণ করে লিখলেন “পন্ডিত মূর্খ’ কবিতা: 
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এবার বিধ্বস্ত চীন মন্দ লাগবে না; 
_ভাব্রতবর্ষে বিপ্লবের দেরি নেই আর ।।”' 

অর্ধ-শতাম্নী পরে আজও ‘প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র সেই গৌরবময় এতিহ্য ও ভূমিকা 
থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার আছে । কেলনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
লেতুতে আজও সেহ পুরাতন প্রীজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈররতন্ত্রী শক্তিগ্রলি সোভিয়েত 
সমাজতান্ত্রিক রাচ্ট্‌ এবং সেই সঙ্গে প্রথিবীর প্রতিটি স্বাধীন সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক 
রাম্চুগুলিকে বিধ্বস্ত করার জন্য আর একটা মহাবিধুংসী মহাযুদ্ধের ষড়যন্ত্রে তারা 
লিপ্ত হয়েছে । তফাৎ এই, আগেকার যুদ্ধের চেয়ে এখনকার যুদ্ধের প্রকুতিটা হাজার 
গুণ বীভৎস ও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে । আজ পারমাণবিক, হাইড্রোজেন, নিউটুন বোমা 
এবং মহাবিধবৎসী তারকা-যুদ্ধ বা Sta wWar-এর জন্য মার্কিন যুক্তরাচ্দু মরীয়া হয়ে 
উঠেছে। হতিমধোই এইসব ভয়ঙ্কর অস্ত্রের যা মজুত হয়েছে, তাতে সমগ্র 
পুথিবীটাকেই বিধুস্ত করে ফেলা যায়, প্রাণের লেশমান্র চিহনও সেখানে থাকবে লা । তাই 
যেমন করেই হোক এই মহাবিধূংসী যুদ্ধকে বন্ধ এবং সেই সঙ্গে মজুত সমস্ত মারণাস্ত্র 
ধুংস করে ফেলার জন্য বিশ্বজুড়ে আন্দোলন করতে হবে । 

ভারতবর্ষের দিক থেকে বিচার করলেও সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্রই প্রধান ও আশু 
বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । স্মরণ রাখতে হবে, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, লেপাল ও 
বাংলা দেশেই শধ নয়, _চীল ভিয়েনা প্রস্ভাতি কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাম্টের কথা 
বাদ দিলে, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বৈরতন্ল্রী বা অনুরূপ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ 
ব্াচ্ছু ক্ষমতা দখল করেছে এবং ক্রমেই তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে শ্রীড়নক হয়ে 
পড়ছে । আর মার্কিন সাম্াজাবাদও আশিক ও সামরিক সাহাযাদালের বালিময়ে সে-সব 
দেশে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের সুযোগ নিচ্ছে । ভারতবর্ষে আজ ভয়াবহ অর্থনীতিক 
সংকটের চাপে শাসক- শক্তি ক্রমেই স্বৈরতল্জের দিকে ঝুঁকছে । ১৯৭৫ সালের জরুরী 
অবস্হার সেই অন্ধকারময় দিনগালর কথা বিস্মৃত হলে চলবে না । সেই সময়েই এখানে 
‘গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলা-কুশলী সম্মিপনী' গঠিত হয় । যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও 
স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং বাক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবীতে এই 
সংগঠন সেই সময় থেকেই লিরবচ্ছিলভাবে সংগ্রাম করে আসছে । প্রগতি লেখক সঙ্গমের 
মহান ও গৌরবময় এতিহ্য বহন করে চলার প্রাতিশ্ণত নিয়েই তার যাত্রা শুরু হয়েছে । 
সেদিনের সেই ‘সম্মিলনী’ আজ ‘গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্গঘে' পরিণত হয়েছে । 
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[২৪-২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৮, তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সারা ভারত প্রগতি লেখক 
সঙ্গমের সম্মেলনে গৃহীত |] 

ভারতীয় সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে । প্রতিক্রিয়ার শক্তি যতই যুম্র্ষ ও 
অবশ্যম্ভাবী ধ্ংসের দিকে এগোচ্ছে ততই মরাীয়া হয়ে টিকে থাকতে চাইছে । ধ্রুপদী 
সংস্কৃতির অবক্ষয়ের সময় থেকেই ভারতীয় সাহিত্যে বাস্তব জীবন-বিমুখতার প্রবণতা 
দেখা যাচ্ছে । বাস্তব খেকে বিচ্যুত হয়ে লিন্লালম্ব আধ্যাতিনক-আদর্শের মধ্যে আশয় 
হাজতে চাইছে । তার ফলশ্রতি হিসেবে শারীরিক ও মানসিকভাবে উভয়তই সে ব্ক্তহীন 
হয়ে পড়েছে এবং জটিল বাহ্যাড়শ্বর ও তচ্ছ বিকৃত আদর্শকে অনুসরণ করছে । 
ভারতীয় লেখকদের কর্তব্য হল ভারতীয় জীবনধারায় যে পরিবর্তন ঘটছে তার বাণীরূপ 
দেওয়া এবং সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে প্রগতির শক্তিকে সাহায্য 
করা । সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাদের এ ধরণের মনোভাব গ্রহণ করা উচিত যা 
সাধারণ প্রতিক্রিস্ার শক্তিকে এবং পরিবার, ধর্ম, যৌনজীবন, যুদ্ধ ও সামাজিক প্রশ্নে 
পুনক্ু্ধানবাদী দ্রষ্টিভঙ্গীকে প্রতিহত করবে । সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, জাতি-বিদ্বেষ 
এবং "মানষ কর্তৃক মানুষ শোষণ’ চিত্রিত করার প্রয়াস তাঁদের প্রতিহত করা কর্তব্য । 

আমাদের সমিতির উদ্দেশ্য হল, প্রতিক্রিয়া শীলদের হাতে দীর্ঘকাল যাবৎ অবক্ষয় 
প্রাপ্ত সাহিত্য ও শিল্পকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করা এবং শিল্পকে জল গণের ঘনিষ্ঠ 
সান্নিধ্যে নিয়ে আসা এবং তাদেরকেই প্রাধান্য দেওয়া, যা জীবনের সতাকেই তুলে ধরবে 
এবং আমাদের প্রত্যাশিত ভবিষফ্াতের দিকে নিয়ে যাবে । 

আমরা ভারতীয় সভ্যতার সবোঁভম এতিহ্যের দাবিদার হিসেবেই আমাদের দেশের 
প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সবোঁতোভাবে সমালোচনা করবো এবং ভারতীয় ও বিদেশী সব 
সম্পদ থেকেই অনুবাদ ও মৌলিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিটি বিষয় গড়ে 
তুলবো যা আমাদের দেশকে তার আকাত্খিত নবজন্মে পৌছে দেবে । আমরা বিশ্বাস 
করি যে ভারতবর্ষের এই নতুন সাহিত্য আজকের দিনের মৌল যে সমস্যাগুলিকেই তুলে 
ধর- সেগুলি হল ক্ষুধা ও দারিদ্রের সামাজিক পশ্চাদপদতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতার 
সমস্যা । যে সব বিষয় আমাদের নিল্ক্রিক্সতা নলিশ্চেজ্টতা ও যুক্তিহীনতার দিকে টেনে 
নামায় তাকেই আমরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে প্রত্যাখ্যান করবো । যে সব বিষয় আমাদের 

সমালোচনামূলক দুশ্টিভন্তিগ জাগিয়ে তুলবে, যুক্তির আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক ও 

প্রথাগত বিষয়গ্রলিকে বিচার করবে যা আমাদের উদ্যোগী হতে সংগঠিত হতে, 
নিজেদেরকে পরিবর্তিত হতে সাহাযা করবে, তাকেই আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহপ 
করি । 
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১। নামঃ সমিতির নাম হবে ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ | 
(INDIAN PROGRESSIVE WRITER'S ASSOCIATION’) 
২। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্মণ $- 
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(৬) 


hse 


প্রপতিবাদী সাহিত্য সৃষ্টি ও অনবাদ করা । 

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও 
সামাজিক পুনজাঁগরণকে ত্ররান্বিত করা । 

সাহিত্যকে জনগণের ঘনিষ্ঠ ও জীবনমুখী করা । 

সাহিতা-সমালোচনার এমন দৃচ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যা প্রতিক্রিয়াশীল ও 
পুনক্ুম্ধানবাদী প্রবণতাকে প্রতিহত করে প্রগতির শক্তিকে উৎসাহিত করবে । 
স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের,অধিকারের জন্য সংগ্রাম ও প্ৰগতিবাদী লেখকদের 
স্বাথ সরক্ষিত করা । 

সভ্যপদ $ 

সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষে সহমত পোষণকারী যে কোন ব্যক্তি বাধিক একটাকা 
চাদা প্রতিশ্রাতির ভিত্তিতে সদসাভুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে সভ্য হতে পারেন । 
সমিতির সংগঠন £ 

প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য সমিতির ভাষাভিতিক 
শাখা থাকবে এবং স্হানীয় শাখাগুলি ভাষাভিত্তিক শাখা কর্তৃক অনুমোদিত 


হবে । এ ছাড়া হিন্দুস্হানী অঞ্চল লিম্ললিখিত কেন্দ্রের ভিত্তিতে চারটি অঞ্চলে 
বিভক্ত হবে 





TRUCE OEE HY SNE HOE OOS ROTTS লাহোর 
যুক্ত প্রদেশ............ 

বিহার ......................,, 

দিলিল, দি.আই, সাপৃগিতিজকারিরনী be দিজ্লী 

স্বভারতাীয় কমিটি 


সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য কো-অপট করার ক্ষমতা থাকবে । অবশ্য কমিটির 
সডাসংখ্যা একশতর বোশি হবে না। 

নীতি নির্ধারণ, যখাযখ সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা এবং ভাষাগত ও 
আঞ্চলিক শাখাগুলির তত্বাবধানের দায়িতু থাকবে কেন্দ্রীয় কমিটির উপর । 
সর্বভারতীয় কমিটি অন্তজ্ট বছরে একবার বসবে । অবশ্য কমিটির এক- 
জতীস্মাঘশ সভ্যের লিখিত দাবীর ভিত্তিতে কমিটির সভা ডাকতে হবে । 
কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সভ্য উপস্হিত হলেই কোরাম হবে এবং সভার 
বিজ্ঞশ্তি নির্ধারিত তারিখের অন্তজ্ঞ পনেরদিন পূর্বে পাঠাতে হবে । 
সর্বভারতীয় কমিটি একজন সাধারণ সম্পাদক ও অনধিক পনেরোজন সভ্য লিয়ে 
সবধভারতীক্স কমিটি নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে সমিতির কার্ষধারা পরিচালনার 
দাস্সিত্ব থাকবে কার্যকরী কমিটির উপর । 
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কার্যকরী কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার বসবে । অবশ্য কার্যকরী 
কমিটিন্র এক-ততীয়াংশ সভোর লিখিত দাবীর ভিত্তিতে সভা ডাকতে হবে 
কার্যকরী কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সভোর উপস্হিতিতে সভার কোরাম হবে 
এবং সভার বিজ্ঞপ্তি নির্ধারিত তারিখের অন্ততঃ সাতদিন পূর্বে পাঠাতে হবে | 
সাধারণ সম্পাদক 

সাধারণ সম্পাদক সমিতির দৈনন্দিন কাক সম্পাদন করবেন এবং 
সাধারণ সম্পাদক সর্বভারতীয় কমিটি ও কার্যকরী কমিটির আহ্বায়ক হবেন । 
সাধারণ সম্পাদকের হাতে সমিতির সব কাগজপত্র ও তহবিলের দায়িত্ব থাকবে 
এবং সর্বভারতীয় কমিটির বার্ষক সভায় তিনি সাধারণ প্রতিবেদন ও তহবিলের 








হিসেব পেশ করবেন । 


সর্বভারতীয় কমিটি বা কার্যকরী কমিটি কর্তৃক লিযুক্ত সব উপসমিতিরই 
পদাধিকারী সদস্য হবেন সাধারণ সম্পাদক । 

ভাষাভিত্তিক ও আঞ্চলিক শ্াখাগুলি তাদের এলাকায় সমিতির কার্যাবলীর 
দায়িতে থাকবে এবং সর্বভারতীয় কাষযকরী কমিটিতে পেশ করার জন্য তারা 
সাধারণ সম্পাদকের লিকট শ্রৈিয়াসিক প্ৰতিবেদল এবং বার্ষিক সাধারণ 
প্রতিবেদনে অন্তর্ভক্তির জন্য একটি বার্ষিক প্রাতিবেদল পাঠাবে । 
ভাষাডিত্তিক ও আঞ্চলিক শাখাগুলির তাদের নিজেদেল্প এলাকায় স্হালীয় বা 
জেলাডিত্তিক শাখা গঠনের অধিকার থাকবে এবং সর্বভারতীয় নীতি লিয়মের 
সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের নিজের ও শাখাগুলির জন্য নীতি-নিয়ম তৈরীর 
অধিকার থাকবে । 

ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক শাখাগ্রালি তাদের যে কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত 
সামগ্রিক আয়ের এক-5তর্াধশ আয় কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা দেবে। 


(ঘ) ভাঙষ্বাভিতিক বা আঞ্চলিক শাখাগুলি তাদের স্হানীয় বা জেলা শাখার সমগ্র আনে 


I 


এক-চ5তর্থাতশ গ্রহণ করতে পারবে। 
নির্বাচন 
সর্বভারতীয় কমিটি, সর্বভারতীয় কার্যকরী কমিটি, প্রাদেশিক কমিটিসমূহ এবং 


১০ | সংবিধান সংশোধন 


সর্বভারতীয় কমিটির সংবিধান সংশোধনের অধিকার থাকবে । 
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|| জনবাদী লেখক সঙ্ঘের ঘোষ ণা-পন্্র || 


স্বাধীনতার তেত্রিশ বৎসর পরেও আমাদের দেশ একটা কঠিল প্রিস্হিতির মধ্য 
দিয়ে চলেছে । স্বাধীনতা লাভে আগে আমাদের দেশের জনসাধারণ তাদের 
রাজনোতিক, সামাজিক, আর্খিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের যে সমস্ত সুন্দর স্বস্ন 
দেখেছিলেন সেগুলি আজ এই ফাবছর সময়ের মধ্যে ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে মিলিয়ে 
গেছে । সেসব স্বপ্ন বাস্তবায্নিত করার জন্য সাধারণ মানুষের সংগ্রামে পূর্ণ শক্তি ও 
সংকল্প নিয়ে শরিক হতে গিয়ে আমাদের মহান সাহিত্যিকরা আমাদের সাহিত্যের 
জাতীয় ও গণতান্ত্রিক এতিহ্য স্হাপন করেছেন । কাজেই, এই এতিহাকে আমরা যারা 
গণতান্ত্রিক এঁতিহ্য বলে মলে করি, আমাদের সকলের কাছে এই স্বপ্নভঙ্গ বা স্বপ্ন 
সফল লা হওয়া স্বভাবতই এক চিন্তার বিষয় । 
, ব্যবস্হা এবং এই বাবস্হার বির্ুুদ্ধবাদী ভারতীয় জনগণের সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে 
অতান্ত গোরবজনক ভূমিকা পালন করেছিলেল ৷ ডারতেন্দু ও তার পরিমণ্ডলের 
লেখকরা নিজ নিজ রচনার মাধ্যমে আমাদের সাহিতাকে একটা গপতান্ত্রিক ও 
ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন । আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও আমাদের দেশের শ্রমজীবী 
মানুষের শোষণ থেকে মুক্তির যে সংগ্রাম-- এই দুই সংগ্রামের অভিল্তা তিনি বুক্মতে 
পেরেছিলেন । প্রগতি শীল লেখক সস্সের ব্যাপক সংতন এবং প্রডাবের সঙ্গে সঙ্গে 
সাম্বাজাবাদ-_সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম সমস্ত ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের প্রধান ধারা 
হয়ে দীড়াল । ভারতের জনগণের রাজনৈতিক, আশিক ও সামাজিক মক্তি-সরগ্রামের 
সঙ্গে সঙ্গে সাম্নাজাবাদ ও সাযন্তবাদের ক্ষয়িষ্ণু, পশ্চাৎ পদ, অন্ধবিশ্বাসপৃপ ধারার 
বিরোধী, প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক বিচার-ধারার জন্য সংগ্রামে ও সঙ্ঘের গ্ররুত্বপূর্ণ 
প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। 

স্বাধীনতার পর দেশের শাসকশ্েণী সাধারণ মালুষের মধ্যে নানা ধরণের বিভ্রান্তি 
সৃষ্টি করলেন । আমাদের লেখক সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ এই বিভ্রান্তির শিকান্র 
হলেন । স্বাধীনতার আগে এসব বিভ্রান্তি আমাদের সাহিত্যে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক 
সংগ্রামের এতিহা বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছিল । এ এতিহ্যের বিরোধী সুবিধাবাদী 
বাস্তববিম্বখ নতুল এক শিজ্প-শৈলীর প্রচার ও প্রসার হল । এই অবস্হায়, পাশ্চাত্য দেশ 
সমূহের বিশেষ পরিস্হিতিতে সেখানে যে মৃল্যবোধের সৃষ্টি বা উদ্ভব হয়েছিল, কায়েমী 
স্বার্থের বাহকরা সাহিতা ও অন্য সাংস্কৃতিক মাধ্যমের দ্বারা সেসব কিছুই আমাদের 
জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা করেছিল । পাশ্চাত্য ভাবধারা ও সাহিত্যের 
তার্শ্র্ণণিকতা, সংশয়বাদ, লিরাশা হীনমন্যতা, অস্তিতুবাদ এবং এসবের থেকে উদ্ভূত 














নিঃসঙ্গতা, আতন্রকেস্দিকতা ইত্যাদি বাস্তববিষুখ, ক্ষমিষ্ট ও অমানবীয় মৃল্যবোধ 
আধুনিকতাবাদ ও বিশবমানবতাবাদের (কস্মোপোলিটানিজম্) ছদ্মবেশে আমাদের 
সাহিত্যে প্রবেশ করল এবং আমাদের সাহিতোর জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক 


এতিহাকে দর্বল করে দিল। নতুন পরিস্হিতির জভিলতা অনুধাবন করতে অসম 
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নেততের সংকীর্দতাবাদী আপোষ ও আচরণ এবং পরবর্তী সময়ে গণতন্ল্রবিরোধী 
শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের পরিবর্তে সমঝোতার নীতি গ্রহণ করার ফলে প্রগতি শীল লেখক 
সঙ্ঘ সংগঠিত, ব্যাপক ও কার্যকর কোন উপায়ে এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারে 
নি। এই অবস্হায় এ সংগঠন যে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং 
ভেঙে যাবে, এটাই স্বাভাবিক । জরুরী অবস্হার সময় এ সংগঠনের লেতুতু জক্ুরী 
অবস্হার সমর্থন করার এবং দেশের গণতান্ত্রিক সংগঞ্নগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন 
রাখার ফলে এ সংগঠনের যতটুকু বিশ্বাসযোগ্যতা ছল তাও শেষ হয়ে গেল । কি করে 
গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তির সঙ্গে তারা সমঝোতা করেছিলেন, প্র সংগননের নেতুত্ু আজ 
পর্যন্ত এই সম্পর্কে আতন-সমালোচনা করতে ইচ্ছুক নন । আজও এই কথাটা তারা 
স্বীকার করছেন না যে, সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার এবং লেখার স্বাধীনতার উপর 
সব থেকে জঘন্য আক্রমণ প্রজিপাতিদের নেতৃত্বেই সংঘটিত হয় । যে সব কারণের জন্য 
গণতান্ত্রিক ও বামপন্হী মানুষের একটা বৃহৎ অংশ প্রগতি শীল লেখক সঙ্ঘ থেকে দৃরে 
সর্লে গিয়েছিলেন, সে সবেরও বিচার তারা করছেন লা । আজ অবস্হা এমন হয়েছে যে, 
আমাদের সামনে এমন কোন সংগঠন নেই যা দেশের সমস্ত দেশপ্রেখী ও গণতান্ত্রিক 
লেখকদের এক্যবদ্ধ করে সাহিত্যের গৌরবময় জাতীয় ও গপতাল্ত্রিক এঁতিহ্যকে নতুন 

দেশের বর্তমান পরিস্হিতি কিন্ত্ত লেখকদের কাছ থেকে এই প্রত্যাশাই করে । 
পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্হা এখন এক অগপ্রতিরোধা সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে । আমাদের 
দেশের শাসকশ্রেণী প্ঁজিবাদী-সামন্তবাদী ব্যবস্হার ভিতরে থেকে পুঁজিবাদী বিকাশের 
পথই বেছে নিয়েছে । আর এই ব্যবস্হার ভক্মংকর পর্রপামও আমরা দেখতে পাচ্ছি । এর 
ফলে আমাদের রাজনৈতিক জীবনেই যে শুধু বৃহৎ পুঁজির প্রভাব প্রকট হয়েছে তা নয়, 
আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও এর থাবা বিস্তার ঘটছে । সাম্াজাবাদী প্লাহাজালি ও 
সড়যন্র এবং আমাদের মহান প্রগতি শীল ও গণতান্ত্রিক জাতীয় সংস্কৃতির উপর এসবের 
হামলা বর্তমান পরিস্হিতিকে আরো সংকটময় করে তুলেছে । সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্হার 
প্রধান সংরক্ষক আমেরিকা, নর-হত্যার নতুন নতুন অস্ত্র লিয়ে নিজের দানবীয় শক্তির 
পকাশ ঘটিয়ে পৃথিবী শম্ধ মানুষকে আতঙ্কিত করতে চাইছে এবং সমস্ত মানবজাতি ও 
তার ম্বল্যবোধকে আজ যুদ্ধের আগুনে শেষ কলে দিতে প্রস্ভত হয়ে আছে । সারা বিশ্বে 
সন্ত্রাস ও যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখার যে নীতি, তার শিকার আমাদের 
ডারতবর্ষও । একথা আজ কাকুর অজানা নেই যে, আমাদের জাতীয় এঁক্য ধংস করার 
উদ্দেশ্যে এবং আমাদের জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে কিংবা অন্য 
কোন উপায়ে মানুষে মানুষে ডেদ-সৃষ্টির প্রয়াসে যুক্ত থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদকামী 
শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশ উৎসাহ ও সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে । আর্থিক সংকটের সঙ্গে 
সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটও ক্রমান্বয়ে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে 
চলেছে ! 

ক্রমবর্ধমান দারিদ্া; মৃল্যবুদ্ধি ও বেকারী; হরিজন তথা সমাজের পিছিয়ে পড়া 
মানুষের উপর জুলুম ও অত্যাচার; অল্প সংখ্যক মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্হা; মজুর, 
কিষ্বাণ, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের ভয়াবহ শোষণ ও নিপীড়ন; দুনীতি; নৈতিক মৃল্যবোধের 
অবনমন; শাসকশেণীর রাজনীতিতে কৎসিত গ্রশ্ডামিঃ আইন ও প্রশাসনের শিখিলতার 
সঙ্গে নাগক্পিক জীবনে অনিশ্চয়তার পরিবেশ; শাসন ব্যবস্হার ক্সীবতু ও নুশংসতা এবং 
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তার উপর আমলাতন্প্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব: নারীর সঙ্গে পুলিশের দুর্বাবহার ও পুলিশ 
কর্তৃক অভিযুক্তদের চোখ উপড়ে ফেলার ঘটনা; দেশের বিভিন্ন স্হাসে 
বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সক্রিয় করার এবং উৎসাহ যোগাবার শক্তিপুলির দ্বারা জাতীয় 
এক্যকে বিনষ্ট করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা; ধর্স-ভাষা- 
সম্প্রদায়-জাতপীাতের নামে সংকীর্পতা, শক্রুতা, সন্ত্রাস ও দাঙ্গা; লিম্লমধ্যবিভ, 
মানসিকতা আমদানি করে তাদের আতনকেন্দ্রিক ও সমাজবিমুথ মানুষে পর্িপত করার 
জন্য খুন, অপরাধ, সেম্দ্স ইত্যাদির সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশ্_বিশেষ করে আমেরিকা 
খেকে আসা সাহিত্য পাঠ এবং বিভিন্ন আধ্যাতিন্ক গুরু ও তাদের সংগঠনের রমরমা; 
চলচ্চিত্র ও’ শিক্পের অন্যান্য মাধ্যমের সাহাচ্ঘ্য প্রচারের দৌলতে যুবক সম্প্রদায় ও 
সাধারণ মানুষকে কাল্পনিক একটা জগতে নিয়ে গিয়ে তাদের মনে অবাস্থিত বিষয়ের 
প্রতি মোহ সৃষ্টি করার প্রচেস্টা-_বর্তমান ভারতবর্ষের এই যে চিন্র ও খুবই 
হতাশাবাযঞক্জক । 









তবে অন্য আরেকটা চিত্রও রয়েছে । সে-চিন্ত হল আমাদের দেশের মানুষের সূস্হ মলের 
চিন্রঃ অন্যায়-অত্যাচারের প্রতি তার সহজাত ঘৃণার চিত্র; এসবের বিরুদ্থে অসক্মান্ত ও 
অদম্য সংগ্রামে তার উৎসাহের চিত্ত এবং এই সংগ্রামে বিজয় সম্পর্কে তার বিশ্বাসের 
চিন্ত। উত্তরোত্তর উদ্বুদ্ধ, একতাবদ্ধ ও সংগঠিত হচ্ছে যে মানুষ্-সেই মানুষই নিজের 
মুক্তি আর দেশের ডবিষ্যতের এই চিন্র তৈরি করছে । ভারতেন্দু থেকে শুরু করে 
আমাদের দেশের দেশপ্রেমী ও গণতান্ত্রিক সেখককুল এই চিত্রকেপূৃর্পতাদেবার জন্য 
তাঁদের লেখনীর সমস্ত শক্তি মানুষের উন্ব্দেশ্যেই সমর্পণ করেছেন । আকর্ষণীয় গপ্রন্হাদি ও 
বিডিন্ন প্রচার মাধ্যমজনিত শাসকশেলীর যে আধিপত্য তা সত্ত্বেও এবং জনসাধারপের 
উপর এই প্রচারের যে প্রভাব তা সত্ত্বেও এইসব লেখক নিজেদের সীমিত ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু মূলাবোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার 
উদ্দদেশো মানবতাবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, আশাবাদিতা, সংগ্রামমুদ্ধীসতা, শোষিত - 
নিপীড়িত মানুষের প্রতি যমমত্রবোধ, আন্ত্জাতিকতা প্রভৃতি ইতিবাচক বিষয়কে 
আমাদের সাহিতোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করেছেন । নিজেদের সংগঠিত করে, ক্ষ 
ও অনিয়মিত প্রকাশিত সামস্সিক পত্রিকা প্রকাশ করে, পশ্রিকাগোষ্ঠীর মধ্যে বিচান্ু_ 
বিশ্লেষণের বিলিয়ম করে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক দৃঢ় করে 
সাহিত্যকে মানুষের আশা-আকাত্ক্রণর দর্পণে পরিণত করা ও মানুষের চেতনার স্ভবুকে 
উন্নীত করার ব্যাপারে যে সাফল্য তারা অর্জন করেছেন তা সমস্ত গণতান্ত্রিক লেখকের 
পক্ষে শ্লছালীয় এক সম্পদ । 

প্রচলিত অবস্হার সঙ্গে আমাদের জনসাধারণের নিয়ত ও ক্রমবধমান সংঘাতই হল 
বর্তমান সময়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য । সকল প্রকার বিচারবিভাপীয় অস্ত বাবহারের দ্বারা 
সাধারণ মানুষের উপর হামলা করার কিংবা দমন-পীড়নের সমস্ত অস্ত প্রয়োগ করে 
সংগ্রামী মনোবল ভাঙার বিষয়ে অক্ষমতার দরুন প্রশাসন সাধারণ মানুষের পপতান্সিক 
অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার উপর আক্রমণ করতে চাইছে । জরুরী অবস্হার 
ঘোষণা ছিল এমনই এক আক্রমণ । আজ আবার এরকম বা তার চেয়েও বেশি 
সুপরিকল্পিত ও জোরদার আক্রমণের প্রস্ভতির লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে । সর্তাধিকার- 
বাদকে জরুরী অবস্হার থেকেও বেশি শক্তিশালী করার জন্য যে শ্রধু জাতীয় প্রতিরক্ষা 
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সমস 


স্পেস ন সমু 





আইল কিংবা অত্যাবশ্যক সেবা রক্ষণ আইন-এর মত কালা-কালুন-এর সাহাযা-লেওয়া 
হচ্ছে এবং তাতে করে সংবিধান প্রায় পালটে দেবার ব্যবস্হা করা হয়েছে । সংবিধানে 
জনসাধারণের যে মৌলিক অধিকার, সংবাদপত্র ও বিচারপতিদের যে স্বাধীনতা, 
রাক্মগুলির যে সীমিত অধিকার প্রভৃতি দেওয়া আছে তার উপর আক্রমণ চলছে । 
এইভাবে পণতন্তের উপর আবার বিপদের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে । 


--শ্য পলতল্তের রক্ষা ও তার বিকাশের সংগ্রাম, জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ ও 
গত যে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম, তার অঙ্গীষত হয়ে স্বাচ্ছে। নাগরিক হিসাবে নিজের 
মাজিক দায়িত্‌ পালনের জনা লেখকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নকে এই সংগ্রাম 

ক পৃথক করা যায় নাঃ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তাদের নাগরিক 
অধিকার ক্ষ“ণ ও দলিত হবে অথচ লেখকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অক্ষণণ থাকবে 
এবং ভারা দমল-পলীড়নের হাত থেকে বেঁচে যাবেন, এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার । 


গণতান্ত্রিক মৃলাবোধে যাদের আস্হা রয়েছে, এই মূল্যবোধের জন্য যে সমস্ত লেখক ও 
সংস্কৃতি কর্ষী সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য শাসকশ্বেণী লেখকদের 
লেখক অতান্ত সুপরিকল্পিত ভাবেই নিজেকে ঢেলে সাজাচ্ছেন । “আধুনিকতা ও এরকম 
পাশাপাশি মানষের প্রত্যাশা প্রাতিবিশ্বিত কলা এবং তা নিয়ে সংগ্রাম করার মানসিকতা 
সম্পন্ন লেখবককেও আজ নালা প্রকার সুবিধা, প্রলোডন ও পুরস্কার দিয়ে বশেআনার 
প্রচেম্টা চলছে । নেতিবাচক ও ক্রমবর্ধমান অন্যান্য বিরুদ্ধ কোক সত্বেও আমাদের 
সাহিত্যে বাস্তববাদী এতিহ্যকে ধারণ ও বহন করার অসংগতিত প্রয্নাসও চলছে । 
আমাদের জনসাধারণ ও লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার-উল্ভূত যে ভ্রান্তি তা দুর হবার 
ফলে এই শক্তি আরো প্রবল হয়েছে । এছাড়া ক্ষাদন পতিকাগরলির উচ্চ চেতনাসম্পন্ন 
লেখককুল সংগ্রামী লেখা রচনার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করে এক গৌরবময় ভূমিকা 
পালন করছেন । এই বাতাবরণ ধংস করার জলা শাসকশ্বেশী ও প্রচার -মাধাম এককাটা 
হয়ে কাজ করছে । ফল হয়েছে এই যে, আধানিকতাবাদ ও সোন্দযবাদের প্রবণতা যাচাই 
করে দেখার বিপদ আজ আবার আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে । 


আরেকটা বিষয়ও উপেক্ষা করা যায় না । বর্তমান ব্যবস্হা সাহিতাকে একটা ব্যবসায়ে 
পরিপত করে সাহিত্যের সুজনশীল ভূমিকা ও গৌরবময় সামাজিক উদ্দেশ্াকে আ 
নতন বিপদের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দিয়েছে । অবস্হা এমন দাড়িয়েছে যে. সাহিতা-কৃতি 
প্রকাশ করাও আজ এক অসম্ভব ব্যাপার । বিগত তিন-চার বছরে প্রকাশন-বায় প্রায় 
দশগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার স্বাভাবিক পক্রিপাতি এই হয়েছে যে, বহ কেনা আজ সাধারণ 
পাঠকের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে । 

এর উপর আবার বর্তমান ব্যবস্হা সাহিত্যের ব্যবসায়ীকরণ করে প্রতিডাসম্পন্ল 
লেখকদের কিনে ফেলার ব্যাপারেও সক্রিক্স । এই পরিস্হিতি সাহিতোর সমস্ত সূজনশাল 
ভূমিকা এবং গৌরবজনক সামাজিক উদ্দেশোর পক্ষে বিপদজনক । 

যাই হোক, এটা আনন্দের কথা যে, আমাদের সাহিতাকে সাধারণ মানুষের জীবন, 
তাদের আশা-আকাত্ক্ষা ও সংগ্রাম থেকে বিমুখ করার এইসব সংগঠিত প্রয়াস সত্ত্বেও 
আমাদের লেখকদের একটা বড় অংশ তাদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন 
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রয়েছেন, অনেক প্রকার প্রলোভন অতিক্রম করে ও অনেক কম্ট সহ্য করে তারা তাদের 

এই সজাগ চেতনা ও সক্রিয়তার এই ফল হল যে, জরুরী অবস্হার তিক্ত অভিজ্তার 
স্বাদ গ্রহণ করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান 
বিপদ ব্রঝতে পেরে এবং সাহিতা ও সংস্কৃতির উপর শাসনযন্ত্ের ফাঁসের কঠোরতা 
অনুভব করে এই সবের বিরদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্হা গ্রহণ করার জন্য আমাদের 
অধিকাংশ লেখক তাদের এমন একটা সংগঠন চাইছেন,যা কোন অবস্হাতেই জনবিরোধী 
শক্তিগরলির সঙ্গে আপোস বা সমঝোতা করার রাস্তায় চলবে লা । 'জনবাদী লেখক 
সঙ্ঘ’ এমনই একটি সংগন্চন । ূ 

*জনবাদী লেখক সঙঘ'লেখকদের এমন এক সংগঠন যা সাহিত্যের বিষয়বস্ত্ত, ফম ও 
স্টাইলের ব্যাপারে লিজ দ্রল্টিকোণ ও বরচন দিক থেকে বিভিন্ন হওয়া সত্বেও গণতন্ত্রকে 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটা অঙ্গ বলে মনে করে এবং এই গণতন্ত্র রক্ষা ও 
বিকাশের জন্য সংগ্রামকে সাহিত্যিকদের একটা অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য বলে মনে 
করে । 

‘জনবাদী লেখক সঙ্ঘ'এমন একটি সংগঠন যা বিশ্বাস করে যে, এই সংগঠনের কল্যাণ 
ও জনগণের কশ্যাণ এক ও অভিন্ল। তাদের মানসিকতা খেকে এই সাহিত্যিকক্লা এটা 
বুঝতে পারেন যে, শুধুমাত্র নিজেদের আর্থিক, সামাজিক ও পাহিক কল্যাণই নয়, তাদের 
লেখার স্বাধীনতা ও এ গণতান্ত্রিক অধিকার ও অন্যান্য নাগরিক স্বাধীনতার উপর 
নির্ভরশীল । আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ. বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষ, এই 
অধিকারকে রক্ষণ করার জন্য সংগ্রামের ময়দানে আগুসারিতে রয়েছেন এবং এসবের জন্য 
সব থেকে বড় তাগস্বীকার এরাই করেছেন । এইজন্য জনবাদী লেখক সঙ্গমের প্রচেষ্টা 
হবে এই ঃ আমাদের লেখকরা একতাবদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষের একটা শক্তিশালী 
অংশরূপে পণতনল্ত্র রক্ষণ ও বিকাশের সংগ্রামে সাহাযা করে তাঁদের কর্তব্য যথাহভাবে 
সম্পন্ন করবেন । তাঁদের কর্তব্য হবে সাধারণ মানুষের জীবন ও তাদের আশা- 
আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের কথা সহজ সুন্দর ভাষায় রূপ দেওয়া, তাদের গণতান্ত্রিক 
চেতনাকে পুন্ট ও সমৃদ্ধ করা এবং তাদের মনোবল দৃঢ় করা । জনবাদী লেখক সঙ্ঘ এই 
কর্তব্য পালনকে মানবতাবাদী, বাস্তববাদী, সংগ্রামধর্মী জাতীয় ও গণতান্তিক 
এতিহোর প্রতি সাহিত্য ও সংস্কৃতির শ্মণ-স্বীকার বলে মনে করবে । 

'জনবাদী লেখক সঙ্ঘ’ এমন লেখকদের সংগঠন যা কেবল লোকডাষা ও 
লোকসাহিজোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত থাকবে না, তা খেকে প্রেরণা লাভ ও 
শক্তি সঞ্চয় করবে । 


“জলবাদী লেখক সস্ঘ*গএসন লেখকদের সংগঠন যা সাম্প্রদায়িক সংকীণতা, জাত- 
পাত, প্রনবুস্ধানবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অন্ধ জাতীয়তাবাদ এবং ভাষা ও অঞ্চলের নামে 
সাধারণ মানুষের ও রাম্টের এক্য বিনম্টকারী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে । 

“ভালবাদী লেখক সঙ্ঘ’ এমন লেখকদের সংগঠন যা সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে 
বিশ্বম্ানবতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা নিজের জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করে, কারণ 
এই বিশবমানবতাবাদের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদ সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীব 
আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি খেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে । 
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“জেলবাদী লেখক সঙ্ঘ’এমন এক সংগঠন যা আধুসিকতাবাদের বিরুদ্ধে স 
বাস্তববাদী ও গণজান্তিক এীতিহাকে ধংস করে দেবার চেষ্টা চলছে । 

£জনবাদী লেখক’ সঙ্ঘ এমন লেখকদের সংগঠন যা গণতন্ত্রকে প্রস 
এমনভাবে সংগ্রাম করবে যাতে সাধারণ মানুষ শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে শ্রেক্ণঠ 
উত্তরণ ঘটাতে পারেন এবং নিজ লিজ সুজলী শক্তির বিকাশ ঘটোতে পারে 

‘জনবাদী লেখক সঙ্ঘগ্এই সমস্ত লেখকদের জোটবদ্ধ করে তাদের 
সংগঠিত করার আহান জানাচ্ছে । গণতন্ত্রের প্রতি যীরা'আস্হাশীল চ সামা 
ও পরিবর্তনের প্রতি যাদের একটা বৈজানিক সম্টিডঙ্গি রয়েছে; যারা 
সংস্কৃতির, ক্ষেত্রে জনবিরোধী, মানবতা বিরোধী, অরাজক আধুনিক £ 
বিরুদ্ধতা করেন; যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হা্্রোস্মাদলা সৃষ্টিকারী 
বিরোধী ও শান্তির পক্ষে; যারা ক্ষয়িষ্ণু গ্াজিবাদী চিন্তাভাবনার বির 
আগ্রহী; যাঁরা সমাজ ও সাহিতোর ক্ষতিকর সামনতবাদী জঅবশেষের মুলো 
জাতীয় সংস্কৃতির মহান গণতান্ত্রিক এতিহ্যের পোষক ও পক্ষপাতী; যারা ক্ষ 
উৎপীড়ন, অক্ঞানতা ও কস্ংস্কারম্বক্ত জীবনের স্বপ্ন দেখেন এবং যারা তাং 
45584088888 
এই আহ্ানে সামিল হবেল | 
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